


[হ্বিভীল্ আ্ঞাগ ] 


দিতী। হঙ্গশিভুজ্ব দে ব্িশ্বাঞ্প 


ও 


অনধ্যন্ষ দাস্ণগুগ্ত 


-ও প্রাপ্তি প্থা ন ৪. 
ডিজ্রোস্নুষ্ক স্টক 
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্টীট 
কলকাতা $ ৯ 


প্রথম প্রকাশ £ মাচ ১৯৭৪ 


মুদ্রণে $ প্রীতম বেরা 
উষা 'প্রাশ্টং ওয়ারকস 
২০১৯ সি, বিধান সরণশ 
কলকাতা $ ৬ 


ভুমিকা 


গায়ে পড়ে আলাপ' করাটা ইংরেজী-সহবতে নেই। এখনও তাদের পাঁরচয় করিয়ে দিতে 
হয়। নতুন কেতাবের বেলাতেও তাই। ভূমিষ্ঠ হয়েই, তার একটা ভূমিকা চায়। কেননা, 
পাঁরচয়-পন্রই তাকে সনান্ত করে। তাই প্রকাশ মূহৃতেই প্রকাশকের অনুরোধে এই ভূমিকা 
লিখতে হলো । 

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবাঁদক দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনে কার্যকরী করে তোলার জন্য 
পাঁশচমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ একাট কৃত্য-মুখাী বিশদ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছেন। পাঠ্যসৃচপীট 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকাঁট যেন কাজে-কজ্পনায়, ভাবে-ভাবনায় একটি ভাবশ প্রত্যাশার 
দ্বগ্নেঘেরা। ' সেই ভাব-মর্তাটকে কর্মে রূপাঁয়ত করে তোলার মত' এক কার্ষকরণ পন্থা 
নির্‌পনের জন্য আমরা নবম শ্রেণীর ছান্র-ছান্রীদের জন্য “শিক্ষা-বাঁচঘা” রচনা করোছি। 
পুস্তকখানিতে 'কমীশক্ষা', 'শারীর শিক্ষা' 'সমাজসেবা' এবং বিদ্যালয়ের প্রাত্যাহক কৃত্যাঁদর 
1বষয়ও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । এক কথায় সমগ্র কর্মীশক্ষার যাবতশয় তথ্য 
কৃত্যের ১০০ নম্বরের উত্তর করা যাবে এই বইখানি থেকে। অথাৎ 001103106 ড/0]. 
£1000810017-এর সম্যক আলোচনা করা হয়েছে এখানে । 

কৃতামুখী শিক্ষা-পঁরিকজ্পনার মধ্যে ভাবী-শিক্ষণ-সম্ভাবনার যে বীজ নাহত আছে, 
তার ক্ষেন্র প্রস্তুত করার 'বাধ-ব্যবস্থার নিশি আছে কেতাবাঁটর মধ্যে । কি পাঁরমাণ শ্রম ও 
যত পৃস্তকখানি লেখা' হয়েছে, একবার বইটার পাতা উল্‌টে গেলেই' তা" টের পাওয়া যাবে। 

শিক্ষা-বিচিত্তা বইাটকে সমস্ত দিক থেকে যতখাঁন সম্ভব পূর্ণাঞ্গ করে তালো হয়েছে। 
ফলে এই পদৃস্তকখানি থেকে শিক্ষকেরাও অবগত হবেন এই কৃতামুখ শিক্ষা ব্যবস্থার 
ধারাটকে। শিক্ষার্থীরাও অনুসরণ করতে পারবে [বিশেষ করে এই কর্মকৌন্দ্রক ধারাটিকে। 
সেটাই তাদের পক্ষে সব চাইতে বেশণ প্রয়োজন্নয়। 

বন্ড তাড়া হনড়ার মধ্যে গ্রন্থটি লেখা' হ'লো। তাই' সাধ থাকলেও দশম শ্রেণীর অংশটঃকু 
লেখা হয়ে উঠলো না। খেলাধূলার অধ্যায়ে দশম শ্রেণীর কিয়দংশ বাকণী থেকে গেল। এই 
গ্রন্থের সমাজসেবা, 'বদ্যালয়ের কৃত্যালি, উচ্চাঙ্গ নত, লোকনৃত্য ও সংগীতের অধ্যায়গাঁল 
রচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অনুজপ্রাতিম শিশু সাহাতাক শ্রশীনর্মলেন্দু গৌতম ও 
শ্রদেবাশষ গৌতম । তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

শেষ কথা, বইখানি যাদের জন্য লেখা, তাদের কাজে লাগলে, আর যাঁরা তাঁলম দেবেন, 
তাঁদের সকলের সাহায্যে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। 

পরের সংস্করণে পুস্তকটিকে লুট ম্যন্ত করে সর্বাঙ্গসূন্দর করার চেষ্টা নেওয়া হবে! 
আর একটা কথা, আমাদের পাঁরবেশিত এই তথ্য ও তত্রাদির প্রয়োগাঁদ ব্যাপারে যাঁদ কোন 
বিষয়ে কারুর মনে এতটুকু খটকা লাগে, আবিলম্বে তা” জানালে, পরবত সংস্করণে নিশ্চয় 
তার সংস্কার করা হ'বে! সেই সঙ্গে তাঁদের নামোলেলেখও করবো । 


হাত 
বিনীত 
লেখকদ্বর 


সূচীপত্র 


কর্সশিক্ষা 
প্রথম অধ্যায় 


্রথম পাঁরচ্ছেদ £ বিদ্যালয়ের কীষখামার 
ভূমিকা £ ১, ভাম গবেষণাগার £ ৯, বিকল্প কাঁষ-খামারের বাবস্থা £ 
২, ভ্ম গবেষণা কেন্দ্রের জন্য পাঁরকজ্পনা £ ৩, পরাক্ষাারের 
উপযোগী উপকরণ £ ৩, ভূমি-গবেষণাগার বা পরক্ষাগারে শ্রমদান £ 
৪, ভাঁম-গবেষণাগারের খাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থা £ ৪, বিদ্যালয়- 
খামার £ &, বিদ্যালয়-খামারের গঠনাকৃতি £ ৬, খামার গৃহ ও 
উপকরণাদি £ ৬, বিদ্যালয়-খামারের ব্যবহার £ ৭, 1বদ্যালয়-খামারের 
অর্থ সঃস্থান 2 ৭, ধানচাষ £ ৮--১১। 

দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ £ গৃহউদ্যান-শাক সবাঁজ চাষ 
ভামিকা $ ১৯, সবাঁজ:ও ফলবাগান $ ১১, সবাঁজ চাষের কাঁষপঞ্জণী £ 
১২, বপন ও রোপন প্রণালী £ ১৩, বাঁধাকাঁপর চাষ £ ১৪, ফলকাঁপ £ 
১৬, ওলকাঁপ £ ১৭, গাজর £ ১৭, শালগম £ ১৭, বাঁট $ ১৯, লঙকা £ 
১৯, আল £ ১৯, বেগুন £ ২০, নবাঁজ রোগ ও তার প্রাতকার £ ২১। 

তৃতশয় পাঁরচ্ছেদ £ উদ্যান কর্ষণ বিদ্যা 
ভাঁমকা £ ২২, ফুলের চাষ ও পাঁরচর্যা £ ২৩, গাছের কলম প্রস্তুত 
প্রণালী £ ৩৫, কলম পাঞ্জি 8:৪২, ফুল সংরক্ষণ £ 9৩। 

চতুর্থ পারচ্ছেদ ঃ মিশ্র-সার প্রস্তুতকরণ 
সংজ্ঞা £ ৪৩, কম্পোন্ট তৌরর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত £ ৪৩, কম্পোষ্ট 
তোরির 'বাভন্ন পদ্ধতি £ ৪৪, সবদজ সার £ ৪৮, মূত্রজাত সার £ ৫০, 
মল সংরক্ষণ 2 ৫১। 

পঞ্চম পারচ্ছেদ £ হাঁস-মঃরগণী পালনের ক্ষাদ্রকেন্দু 
প্রস্তাবন। ঃ ৫৩, হসি-মুরগীর পাঁরাচীত £ ৫৩, মূরগণীর বাসস্থান, ও 
সরঞ্জাম £ ৫৫, খাদ্য-পরিবেশনের চুঙ্গী £ ৫৫, খেতে দেওয়ার নিয়ম 
৫৬, ডিম ফোটানো ও বাচ্চা পালন ঃ ৫৮, কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটানো 
আধ্দানক যল্প £ ৫৯, নৃতন বাচ্চার যত্ব ৬৯, কয়েকাঁট মারাত্মক 
ব্যাধ ও তার চিকিৎসা £ ৬১ 

ঘণ্ত পাঁরচ্ছেদ £ কাতাই ও সাধারণ বয়ন 
প্রাচীন ইতিহাস £ ৬৩,|কাতাই বা সূতা কাটা £ ৬৩, কয়েকাঁট সহজ 

র বুননের কাজ £ ৬৭, সোয়াব বুনন £ ৬৮, ঝাড়ন বুনন £ ৬৮। 

সপ্তম পারচ্ছেদ £ মৌমাছি পালন 
মৌমাছর কথা £ ৭০, মৌমাছি পালনের সরঞ্জাম £ ৭২, মৌমাছি সংগ্রহ 
ও পালন % ৭৩, মধু [িচ্কাশন্‌ £ ৭৫। 

'অন্ম পাঁরচ্ছেদ £ শিক্ষার প্রসারণ রী 
অনুশীলন শিবির £ ৭৭, কর্মশালা £ ৭৮, সাহত্য বিনোদন-শাবির £ 
১, অভিপ্রদর্শনীী £ ৭১। 


২০৮০ 


১১১ 


১৯০২ 


*২--৪৩ 


৪৩--৫৯ 


&৩--৬২৭ 


৬৩--৬৯ 
৭০--৭৬ 


৭৬--৮০ 


গছ্িতীক় অধ্যায় 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ $ [বদয়লয় বাগিচা উবে চাষ 

| ভৃ্মকা £ ৮১, বাঁজ বপনের উপযোগী উব £ ৮১, টব পারবর্তনের 
সময় ও উপায়ঃ ৮২, ৮৩, টবে জল সেচন £ ৮৩, ব্যবহারিক নির্দেশ $ 
৮৩, টবে লাগানোর উপযোগী মরশঃমী ফৃল £ ৮৪। 


সাধারণ বই বাঁধাই! £ ৮৮, প্রস্তুত প্রণালী ঃ ৮৯, চামড়া বাঁধাই £ ৯১। 
চতুথ পাঁরচ্ছেদ £ 1ৰদযালয়ের সমবায় ভাণ্ডার 
হীতহাস $ ৯৩, বাবস্থাপনা £ ৯৩॥ সামীগ্রক পারকজ্পনা £ ৯৭। 
পণ্চম পাঁরচ্ছেদ £ 'ফিনাইল ও সংক্লামক রোগ বণীজনাশক পদার্থ তৈরখ 
যণ্ড পাঁরিচ্ছেদ £ 'বিদযালয় গৃহের চূনকাম ও রূপসজ্জা 
সপ্তম পারচ্ছেদ £ বিজ্ঞানের বিকল্প মন্দ্রপাতি ও শিল্পোপকরণ 


শিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প 


কীট-পতঙ্জের উপকথা £ ১১০, প্রাত্যাহক কাজে জলের 
প্রয়োজনগয়তা £ ১১৬, উীদ্ভদ জগং 2 ১১৮। 


স্পান্ভীল্প-স্পিক্ষ! 


শারীরাশক্ষা কি ও কেন £ ১, ক্যাঁলস্থোনকস £ ৫, মার্ট, 'ড্রল ও 
স্বদেশী ব্যায়াম ৭, ঝোগ ব্যায়াম বা আসন 3 ১২, ?জমন্যাস্টকস. 
১৭, টৈত্য-ক্রীড়া বা আথ্লোটিকস £ ২৩, খেলার কানুন ঃ ৩৪, 
ফঃটবল $ ৩৪, কবাঁড বা হা-ডু-ড্‌-ডু £ ৪০, ীহন্দস্থান বল ও 
8৪, ট্যাগ গেমস্‌ বা অনুসরণ খেলা £ ৪৫, রিলে গেমস $ ৪৬, 
দাঁড়য়া বান্ধা £ ৪৬, লে রেস £ ৪৮, কা্টেনবল £ ৪৯, থেযাবল £ 
9১, ভলিবল' খেলার কানুন ই ৪৯, হকিখেলা £ ৫৭, খোবখো খেলা £ 
৬১, ব্যাডমিন্টন খেলা £ ৬২, সাঁতার $ ৬৪। 


জাতীয় সংগীত. শিবির, নৃত্য ও ব,তচারী 


জাতীয় সঙ্গীত £ ১, ভ্রমণ শাবর £ ২, লোকসঙ্গীত £ ৩, লোক 
নৃতা £ &, রবীন্দ্র নৃত্য £ ৭, উচ্চাঙ্গ নৃতঃ £ ৯, ব্রতচারী নৃতোর 
বৌঁশল্ট্য £ ১১, রতচারীর নির্বাচিত গানসঙগৃহ £ ১২1 


সকমাজ-সেবা 
প্রথম অধ্যায় 
মর 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ £ সমাজসেবা 
ভাঁমকা £ ১, সমাজসেবা দল £ ২, শশ্রাকারর লক্ষ্যণণয় বিষয় ঃ ৩। 


* শহ্রাঞ্চলের জন্য । 





৮১--৮৫ 
৮১--৮৫ 


৮৬--৮% 
০ 


৪১৩--৯১৯ 
৯১০০--৯০৬ 
১০২--১০৬, 


১৯০৬--১৯০ 


১১০---১২.০৮ 


১২ 


৯২৭ 


[শ্বতীয় পাঁরচ্ছেদ £ প্রা্ীমক াকংসা 


&--১ 
পপ্লাথীমক চিকিৎসা £ ৫, প্রার্থামক [িকংসার মূলনীতি £ ৫, কেটে পু 
যাওয়া £ ৬, পুড়ে যাওয়া £ ৮, জলে ডোবা £ ১০, কুকুরে কামড়ানো £ 
৯০, সাপে কামড়ানো £ ১১, বোলতা, কাঁকড়াবিছা প্রভূতির কামড় £ 
্ ১১। 
তয় পাঁরচ্ছেদ £ পাঁরবেশকে পাঁরচ্ছন্ন রাখো £ ১২। ১২--১৪ 
চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ £ নিরক্ষরতা দুরশীকরণ আঁভঘান £ ১৪। ১৪--১৮ 
পণ্থম পারিচ্ছেদ £ ১৮-২৭ 
স্মরণোৎসব দিবস £ ১৮, বীর বরণ দবস £ ১৯, জাতীয় সংহাতি 
দিবস' £ ২২, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক দিবস £ ২৭, বিজ্ঞান দিবস £ 
২৬। 
ল্িদ্যালজেল্প ক্ত্যালী 
প্রথম অধ্যায় ২৮--৫০ 


বিদ্যালয় অলংকরণ £ ২৮, চার্ট আদর্শ পোষ্টার ও সময়রেখা £ ৩০, 
আবহাওষা ইস্তাহার £ ৩৩, সংবাদ সমাচার £ ৩৫, ?বদা।লয় সাফাই ২ 
৩৭, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ £ ৩৯, পাঠচক্ত ও [বনোদাগার পাঁরচালনা £ 
৪১, বিদ্যালয়ের সারস্বতচক্র £ ৪২, প্রদীপণ ও বন্ধ,রতার মানাঁচন্ু 
প্রস্ভুতকরণ £ ৪৩, বিদ্যালয় পাঁত্রকা £ ৪৬, শ্রেণী পাঠাগার £ ৪৮, 
বদ্যায়তনের সংগ্রহশালা £ ৪৯ 
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শস্পিত্কা ন্বিচ্ভ্র। 
গ্রধম অধ্যায় 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 
বিচ্যালয়ের কষিখাষার 


ভূমিক1 £ কৃষি-খামার-ব্যবস্থাপনা সভাতার সমবয়সী । কবে কিভাবে যে, 
কৃষি-খামার পরিচালন বাবস্থা এমন একটা শিল্পরূপ নিয়েছে, তার ইতিহাস জানা 
যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, অনেক বাক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাই-- 
যাদের হলকর্ষণ ও পশুপালন পারদশিতা ছিল--এই বাবস্থাঁপনার নেপথ্যে কাজ 
করেছে । এই সব পারদিতার অভিজ্ঞতা এক শতাব্দীর মানুষ পূর্ববর্তী কালের 
মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে উত্তরাধিকার সুত্রে। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষি-উৎপাদনঃ পশ্তপালন এবং সর্বোপরি সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
একত্রীভূত হয়ে কষি-খামারের এই বাহ্যিক রূপ শিয়েছে। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে 
গো-ধন সম্পদরূপে বিবেচিত হতো] | রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, বাজধি জনক 
স্বহ্ত্তে হলকর্ণ করেছিলেন । এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তখন কৃষি-কর্ম 
লক্ষ্মীরূপে কত মর্যাদা লাভ করেছিল। ওল্ড টেষ্টাষেপ্ট বাইবেল থেকে জান যায় 
যে; জ্যাকব তার ভাবী শ্বশুরের মেষপাল রক্ষণাবেক্ষণের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । 
এর পরবতা যুগে খামার মালিকদের মধ্যে রোমের ক্যাটোই ছিলেন সমধিক 
বিচক্ষণ ।' এগুলি অবশ্য ইতিহাস সম্মত তথ্য নয়, পৌরাণিক উপকথা মাত্ত। প্রথম 
বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ধামার গড়ে উঠে ১৯১০ গালে আমেরিকা যুক্তরাস্ট্র ও ইওরোপের 
অন্যান্য দেশে । 

ভূমি গবেষণাগার £ কৃষি-খামার-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বৃত্তিমূলক- 
কৃষিকর্মের ছ্গেত্রে খামার-শিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আচে । তারা যনে 
করেন যে, কষিবৃতিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হ'লে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে 
কাজ করতে হু'বে। মাটির স্পর্শ না হলে কৃষিগত অভিজ্ঞত] খাটি হয় ল[। 
বি্ভালয়ের ছাদের এ সুযোগ করে দিতে পারে বিদ্যালয়ের কৃষি-খামার। ব্যাপক 

শিবি ৯--১ 


২. শিক্ষা বিচিত্র 


অর্থে কৃষি-খাযার বলতে কৃষিবিশেষজ্ঞর] ভূমি-গবেষপার বা স্কুলফার্সের নাযোয়েখ 
করেছেন । ভারা বলেছেন যে, 2115 1204 1990185019 ০0: 90300118100 ০0068 
811 00010017169 (0 0:০%:06 07 380191015076 300) 6%:06019805, অর্থাৎ 
রুষি-কর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরিপূরক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিতে পারে ভূমি-গবেষপাগার 
বা বিছ্বালয়ের কৃষি-খামারগুলি | 

বস্তঃপক্ষে, ক্ষেত ও খামারের মধো ষে পার্থকা, সেটা হলে। আয়তণ ও 
আকারগত। একটি ভূমি-গবেষণাগাঁর হয় তো এক ফালি জমি নিয়েই গড়ে উঠতে 
পারে। পক্ষান্তরে বিষ্ভালয়ের কৃষি-খামারের আয়তন হ'বে সেই বিগ্যালয়ের ছাত্র- 
সমাজের প্রয়োজনের আন্বপাতিক। আর এই আহ্পাতিক হারে ছোট ভুষি- 
গবেষণাগারের চেয়ে অনেক গুণ বেনী, শ্রম-যন্ত্রপাতি এবং কৃষি-হাতিয়ারের প্রয়োজন 
হু'বে যেকোন বিদ্ভালয়ের কৃষি-খামারের জন্য। তা'ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি- 
খামারের চৌহদ্দি কেবল হলকর্ধণেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে আছে আনুষঙ্গিক 
পশুপালন, উদ্ভানকর্ষণ-বিষ্তা ([076০৫1606), শজী চাষ আর মুরগী ও মৌমাছি 
পালন প্রভৃতি। সেই সঙ্গে থাকবে উন্নত চাষাবাদের বৈজ্ঞানিক পন্থ। ও যন্ত্রের 
বাবস্থা। এই সঙ্গে থাকবে কৃষি সমবায় বিপণি'ফল-ফদল চয়নের বিশেষ বাবস্থা 
আর সংরক্ষণ ও মজুত রাখার উপযোগী গোল। বা! কৃষি ভাগ্াঁর। আর থাঁকবে 
ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ বাঙ্জারের বাবস্থা | 

বিকল্প কৃষি-খামারের ব্যবস্থা £ কৃষি-খামার গড়ে উঠার সম্ভাবনা বেশী 
গ্রামীণ পরিবেশের মাধামিক বিগ্ভালয়গুলিতে, যেখানে কৃষি-্খাঁমারের উপযোগী ছুই 
তিন একর জমি অনুদান হিপাবে পাওয়া যেতে পারে । তবে কণিকাতার বাইরের 
শহর অঞ্চলের কিছু কিছু বিদ্যালয়ে--যেখানে চাষযোগ্য জমি পাওয়া যাবে না-- 
, সেখানে এ সব ভূষমি-গবেষণাগার (1370 1999£26015 ) গুলিকে কিভাবে বিকল্প 
কষিশ্ধামারে পরিণত করা যায়, তার জন্য একটি সুপরিকল্লিত কার্যসূচী গ্রহণ করতে 
হবে। এখানে সম্তা্বা একটা পূর্ব-পরিকল্লিত কার্ধসূচী নিয়ে উপস্থাপন করা! গেল। 
কার্ধসূচীটি নিয়প £-. 
(১) সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-প্রকল্স গ্রহণ 
(২) ফলের ফলন বৃদ্ধির উপায় উত্তাবন 
(৩) খামার-পরিচালন দক্ষতা ও বৈশেষিক জ্ঞান পরিবেশনা 
(৪) সার বাবহারের অভিপ্রদর্শন ( 19৩7807508000 ) 
(*) জমির উন্নতি বা উৎপাদনক্ষম করার অভি প্রদর্শন 
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€৬) গোশ্মহিষাদির প্রদর্শনীর আয়োজন 

€৭) কৃষি প্লটের উন্নতিসাধন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
(৮) বিদ্ভালয়ের জন্য ফুল ও পাতাবাহার গাছের চাষ 
€৯) খোয়াড়ে উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা 


ভূমি গবেষণ! কেন্দ্রের জন্য পরিকল্পন। ঃ 


এই ভূমি-গবেষণাগারের কাজগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর! যায়, সেজন্য 
প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা । আমর। কি জন্ম(তে চাই, উৎপন্ন ফদলাদির 
কি বাবস্থ। হবে”এই সব ঝ।বস্থাপশার পরিচালনার জন্য যে টাক! পয়দার প্রর়োজনঃ 
ত1 কিভাবে কোথা থেকে পাওল়1 যাবে, দে কথ। ভেবে চিপ্তে সির করে শিতে হবে | 
নিয়লিখিত বিষয়-ভাখনার উপরই শির্ন করবে জযি-্পরীক্ষাগারের চাষ 
আবাদের ব্যাপারটা । যথা 
€১) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি চান, তাহাদের লক্ষ্য কি? 
(২) কি পরিমাণে, কি ধরণের কৃষি সরপ্জাম ব| হাতিয়ার পাওয়| যাবে? 
(৩) মাটির গুণাগুণগত অবস্থা কিরূপ ? 
(8) কিকি উৎপন্ন শস্যাঁদি আবহাওয়|, উপযোগী হুবে ? 
€৫) উৎপন্ন শস্য বা পশু-সম্পদের বাজারমূল্য কত হবে ? 
€৬) কৃষিজ উপাপধানকে কি কি কাক্ষে লাগানো! যাবে ? 
€৭) খামারের কেন্দ্রস্থলে ফলণ-প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপশণ করতে হবে । 


পরীক্ষা্ারের উপযোগী উপকরণ : 


আবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ ব। চাষের সরগ্রাম দু'ভাবে সংগৃহীত হ'তে পারে। 
যখ।--ভাড়া করে আনা, অথবা ক্রয় করা। বিগ্ালয় যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
কিনে নিতে পারেন তো! খুবই ভালো! হয় | কারণ যখন যে কাজে হাত দেওয়া: 
যাবে, তার উপযোগী যাবতীয় যন্ত্রার্দির একান্তভাবেই দরকার । 

তবে কখন কি ধরণের কৃষি-উপকরণের প্রয়োজন, ত| নির্ভর করবে কর্ম- 
পরিকল্পন! ও শিক্ষক মহাশয়ের উপর £ষেমন ফুল বাগানের কাজ ও আলুচাষের 
জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার হবে। তবে চাষের প্রাথমিক 
রাজ করার জন্য একট ছেটি বাগ।ন-উ্র্যাকটর (8:৫৩০-০৪০০:)-এর বিশেষ 
প্রয়োজন । তাণ্ছাড়া দরকার নানা ধরণের হস্তুচালিত উপকরখাদি। কৃষি 


& শিক্ষা! বিচিত্রা 


পরীক্ষাগারে কাজ করতে গেলে কি কি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হ'তে পারে, এখানে 
সেই সব যস্ত্রাদির তালিকা দেওয়। গেল :-- 


কোদাল হাতে ঠেলা লাঙ্গল, ধীল স্কয়ার 

খনন যন্ত্রশাবল ফ্টীল টেপ, স্প্রে 

হুইল ব্যারো হাত-করাত ডাফক়িং গান 

হোস পাইপ হাতুড়ি ফুলদানি 

বীজ বপন করিবার জন্য বীজ বপন যন্ত্র (9০9৫ ৫1111), নিড়ানি ও শস্য মাড়াই 
যন্ত্র প্রভৃতি । 


এই যন্ত্রপাতিগুলিকে “কোষাখানার” (19০1 19859) নিদিউ জায়গায় 
গুছিয়ে রাখতে হু'বে, যাতে দরকারের সময় সহজেই খু'জে পাওয়া যায়। এই 
ঘরটি আকারে একটু বড় হওয়া দরকার; কারণ এখানে সার, সরঞ্জাম থেকে 
“স্প্রে হোসপাইপ মায় বীজ ও শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে । 


ভূমি-গ্বেষণাগার বা পরীক্ষা্গারে শ্রমদান £ 


ভূমি-গবেষণাগাঁরে শিক্ষার্থী ছাত্ররাই নিজ হাতে কাজ করবে । এই কাজে 
ছাত্র! যখন দেখবে তারা কৃষিকাজে কেবল দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়েই উঠছে না, নৃতন 
নুতন অনেক কিছুই শিখতে পারছে, তখন তারা সানন্দে শ্রমদান করবে । দরকার 
হ'লে--বিশেষ করে বর্ধাকালে বীজ বপনের সযয়ঃ তাদের অতিরিক্ত সময়েও 
খামারে কাজ করতে হ'বে। 
যেখানে গবাদি পশ্ড আছে, সেখানে পালাক্রমে ছাত্রদের এক একজন এক 
একদিন গরুর সাহায্যে জমি চাঁষ করবে | এই পালার কাজ থাকবে সার! বছরের 
মত ভাগ করা । আর যেখানে বিদ্ভালয়ের কতৃপক্ষ ট্রাকটর যোগান দিতে 
পারবেন, সেখানে ছাত্রদের দ্বারা এঁ যন্ত্র চালানে। সম্ভবপর না হ'লে, পেশাদার 
ট্রটাকটর চালকের সাহাযা নিতে [হ'বে। নিকটবর্তা কোন দক্ষ চাষীর সাহাযা 
নিতে পারলেই ভালো হয় । ্‌ 
ভূমি-গবেষণাগারের থাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থা £ এই বাঁবদে অর্থ, 
সংস্থানের ঝবস্থা ছু' ভবে হতে,পারে। প্রথমতঃ যদি পুরোপুরি শিক্ষপণ্উদ্দেস্টে এ 
, কাষি-গবেষণাগারগুলি ব্যবহত হ'য়ে থাকে, তবে এই পর্বের যাক্তীয় ব্যয়-ভার 
 বিদ্ভাকয়ের পরিচালন সহিত বা কঃকর্তাদের হহণ করতে হ'বে। দ্বিতীয়তঃ কৃষি- 
+ প্রবল্প হিসাবে এক এক দলের ছাদের অঞ্টো ব্ছু জমি ভাগ করে “দষ্বে পাশ্চাত্য 


বিছ্ালয়ের কৃষিখামার & 


দেশের মত এই শর্তাধীনে কৃধি-কর্ম সম্পন্ন হ'তে পারে । যথা--বিগ্ভালয় জমি ও 
যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, ছাত্ররা সার-বীজ কেনা ও ফসল উভৎপানের 
যাবতীয় ভারই গ্রহণ করবে । বিনিময়ে তার! উৎপন্ন শস্বের লভ্যাংশ গ্রহণ করবে। 
এইজন্য কৃষি-প্রকল্পের বাধিক ব্যয় বরাদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা! 
যাবে, তা” বিভিন্ন বাজেট-্খ।তে ধরতে হবে। যেমন--যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ 
এত******্টাকা, শরম ও সরবরাহ বাবদ এত*'*****্টাকা বরাদ্ধ করতে হ'বে। শম্য 
বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ 18100 10901260175 £8৫-এ জম! দেওয়ার বাবস্থা করতে 
হবে । প্রত্যেক বিগ্ভালয়ের কতৃপিক্ষ কতৃকি অনুমোদিত সুনিফিষ্ট কার্য পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ভূমি-গবেষণাগারগুলি পরিচালিত হবে । সেই সঙ্গে ক্রঘ্-বিক্রয়ের জন্য 
পাক। জমা-খরচর খাতা রাখতে হ'বে। এই হিসাব শিকাশের দায়দায়িত ন্যস্ত 
থাকবে ভার-প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর । 

বিঞ্ভালর়-খামার £ পূর্ণাঙ্গ বিষ্তাপয়-খাখার খোলার যেমন অশেক সুবিধা 
আছে, তেমনি আছে আহ্ৃষঙ্গিক বহু সমস্যমাবলী | শিক্ষক মহাশয়দেরই বিশেষ 
করে এই সব সমধ্যার সম্মুখীণ হতে হবে। যে দায়িত্ব ভূমি-গবেষণাগারে অথবা 
পর্যবেক্ষণ-কৃষি-ক্ষেত্রে ছিল না, এমণ অনেক কাজ বিছ্ভালয়-খাষারে শিক্ষকদের 
করতে হবে। এহেন অসুবিধা ছাড়া যে যে সুযোগ সুবিধা শিক্ষক মহাশয়র! ভোগ 
করে থাকেন, শিল্ে তা? বণিত হ'লে! 2 

(১) প্রধম সুবিধা এই ঘে, দার্ঘ-মেয়াদী-প্রকল্প নিয়ে শিক্ষক মহাশয়রা সার! 
বঞ্ছর কাক্ত করে নানা অভিপ্রদর্শশীর (09090900811002 ) বাবস্থা করতে পারেন। 

0২) ছাত্ররাও শানা-থামার পরিস্থিতির অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে মুখোনুখী-হয়ে 
কাজ কবে অভিজ্ঞতা অর্জশ করতে পারে, যা" পরবর্তীকালে কৃষি-খামার পরিচালনা 
ব্যাপারে এই পরিপূরক জ্ঞানই তাদের সাহাষ্য করতে পারে। 

(৩) যাদের খামার তদারকীর অভিজ্ঞতা (99125751560 017181170 6%0991- 
৩0০৩) নেই, তারা সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে শুধু ঘরে ফিরে যাবে না, তারা কষি- 
প্রকল্পের কাজ করার সুযোগ ও পশুপালনের উপযোগী ভূঘিও পেতে পারে ; অথবা 
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও এ সম্পর্কে অবশ্য জ্ঞাতব/ বিষয়াদি জানতে পারে | 

(৪) শিক্ষকমহাশয়রা কাজে কথায় এক হ'য়ে ভাদের পঠনপাঠনের বিষয়কে 
সঠিকভাবে বাস্তবে রূপাধিত করতে পারেন ।* 

(8) উপদেষ্টা সমিতির অভিভাবশাকে কাজে লাগানোর উপযোগী আদর্শ 
পরিবেশ রচন! করার সুযোগ পাওয়া যায়। 


৬ শিক্ষা বিচিত্রা 


(৬) এই স্কুলফার্ প্রজাত খাটি পশু-প্রাণী, মুরশী, পাতা বাহারের গাছ, 
বিভিন্ন জাতেরণভালো বীজ কৃষক সমাজকে লরবরাহ করতে পারে। 


বিদ্ভালয়-থামারের গঠলাক্কৃতি (5126 ০1 08৩ 50১001 চা ) 3 


প্রশিক্ষণ-কল্পেই এই বিদ্ভালয়্ধামারের প্রবর্তন । এই ধরনের খামারের 
আয়তন *ও ব্যবস্থাপনা কেমন হবে? তা” বহুলাংশেই নির্ভর করছে বিদ্যালয়ের 
আধিক সঙ্গতির উপর | তবে মনে রাখতে হ'বে যে; হল্প খরচে এবং কম লোকের 
ছারা গোটা! খাষারের তত্বাবধান* পরিচালন ও পঠন পাঠনেরও বাবস্থা করা যায়» 
তার চেয়ে বেণী বিভাগ বা পরিষ্র বাড়ানে! উচিত নয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট 
কতকগুলি ফসলের চাষ ও পোল স্থাপনের জণ্য আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ একর 
জমির দরকার! আর গবাদি পশুপালন ও ধান-গম-ভুট্রার চাষের ব্যাবস্থা 
গ্রহণ করলে জমির প্রয়োজন আহৃপাতিক হারে আরও বেশী হ'বে। 

খামার গৃহ ও উপকরণাদি ( 8০11019 ৪011 ঢাথম0য1601 91 056 50100) 
িণাঃ ): খামারের আকার আয়তন কেমন হবেঃ সেই অনুসারে প্রয়োজন হ'বে 
খামার গুহের | যদি গবাদি পশুপালন ও হাসমুরগী রাখার ব্যবস্থা থাকে, তা” হ'লে 
ওদের জণুই উপযুক্ত গৃহাপি পি্নাপের বিশেষ প্রয়োজন হ'বে। আর যদ্দি মরশুমী 
ফুলের চাষ, সবুজঘর ( তরুলতাদি সংরক্ষণের জন্য ) ব্যবস্থা করতে হয়; তার জন্য 
উপযুক্ত গৃহাদি নির্সাণের দরকার হবে। অধিকাংশ বিষ্ঠালয় খামারের নানাবিধ 
জিনিসপত্রাদি রাখার জন্য মুক্তাঙ্গন ভশাড়ারের (81800956100. 9601260 5080৩ ) 
দরকার হ'বে। সেখানে বীজ রাখা, সার প্রস্তুত করা, কীট-বিনাশক ওষধ মজুত 
করা ও পশুচারণ ভূমিরও ব্যবস্থা হ'বে। তা? ছাড়া রাখা যাবে খামারের কৃষি- 
যন্ত্পতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি । এরজন্য গৃহ শির্াণ- 
পরিকল্পনীর বিশেষ প্রয়োজন । কিন্ত সে ব্যয়ভার বহনে বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ 
সমর্থ হবেন কিন] সেটাই প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় । 

উপকরণ : একজন দক্ষ কৃষক বা! কৃষি-খামারের মালিক যে সব যন্ত্রপাতি 
বাবহার করে থাকেন, অন্ততঃ পক্ষে দেই সব হাতিয়ার ও কৃষি উপকরণ যে কোন 
বিষ্তালয়ঞ্থামারের জন্য অবশ্থই প্রয়োজন হু'বে। যত দূর সম্ভব আধুনিক ও উন্নত 
ধরণের যন্্রাদি সংগ্রহ করাই সমীর্চান। এই যন্ত্রপাতি হাতিয়ার ঠিক জায়গায় 
রাখাঃ মেরামত' করানো, তেল দিয়ে ঠিক রাখা প্রভূভি কাজগুলো নিয়মিত 
হু”চ্ছে কিনা? সেদিকে বিশেষ ছ্টি দেওয়াই ভবে কৃষি-শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য । 


বিষ্ভালয়ের কষিখামার ৭ 
বিভ্ভতালক়-খামারের ব্যবহার (8565 01106 1900001-ঘঞানা। ) 


সাধারণতঃ তিনভাবে বিদ্ভালয় কৃষি-খামারের বাবহার হ'তে পারে । যেমন 
একজন কৃষি-শিক্গক যে উদ্দেশ্যে কৃষি-ফার্ণকে কাঁজে লাগাবেন, অন্য শিক্ষক তাকে 
ব্যবহার করবেন ভূমি-গবেষণাগার হিসাবে অথবা পর্যবেক্ষণ প্লট হিসাবে (0৮5৫1- 
৪010 0191) | সাধারণভাবে শিষ্নলিখিত প্রয়োজন সাধনেই বিদ্ভালয়-খামারের 
একান্ত দরকার ১ 

(১) কৃষি-শিক্ষাীদের পঠন-শিক্ষণ পরিবেশ (1620101776-10017718 5169৪- 
$৫0709 ) সৃষ্টি করে দেওয়ার জণ্)| 

(২) ছাত্র ও আগ্রহী কুষকদের জামণে বাঞ্কিত খামারগত কৃতে!র অভিপ্রদর্শন- 
এর (05000150581101 06365110010 ঠিগা। 02061065 ) জন্য | 

(৩) খামারে আয় বাড়াশোর জনা বিশুধ পশু-প্রঞনণ এবং উন্নত ধরণের এমন 
গাছ-গাছালীর উৎপাদন করাঃ যাকে সমাজ সম্পদ বূপে গ্রহণ করবে। 

€৪) কৃষি গবেষণালব। ফলাফল নিয়ে গুয়োগ পরাম্সার বাবস্থা করা»_-এগলি 
অবশ্য *স্পাধিত হবে এ হব £বেষ্ণ'বেশ্রের প্রতিনিদিদের উপস্থিতিতে । 

(৫) বিদ্যাক্ষয়ের মধ্যাহ্ন ভোজনে টাটকা শাক সব্জী, ফলমুলপ, এবং খাঁটি দু 
ষোগান দেওয়ার জন্য । 

(৬) ছাতরদের উন্নত প্রজননের গবাদি পশু সরবরাহ করা, যাতে তারা তাদের 
গবাদি পশুর এ্েমোন্নতি সাধন করতে পারে । 

(৭) ছাত্রদের খামার পঙনের জন্য যখন স্থান উপকরণের প্রয়োজন হবে, তখন 
তাদের এই সব বাবস্থা করে নেওয়া । 


ুল-থামারের অর্থ সংস্থান :--বিগ্ভালয়ের সাজসরঞ্জাম, শিক্ষোপকরণ 
প্রভৃতি কেনার ছন্য যেমন স্কুল-ফাঁগ্ড থেকেই অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তেমনি 
বিালয়ের কৃষি-খামারের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করতে হ'বে। ইওরোপের 
কোন কোন অঞ্চলে-- যেখানে বিদ্যালয়ের কৃষি-খামারগুলোও বিশেষ সমুদ্ধ--নানা 
খরচ বাবদে যে বিশেষ শুল্ক জাদায় করা হয়,কুষি-থামার সম্বলিত বি্ালয়গুলির 
যধ্যে এ টাক! অনুদান হিসাবে বপ্টন করে দেওয়| হয়! যেষল করেই হোক 
বিস্তালয় কৃষিখামার ফাণ্ডে বেশ কিছু টাকা রাখার ব্যবস্থা করতে হু'বে। 
কেননা+ বিষ্ভালয়ের সাধারণ তহবিল থেকে খামার পরিচালনার অর্থ যোগালেও, 
ফার্মের ষন্ত্রপাতি চালনোৌর জন্য যে অর্থব্যয়িত হয়, তা” বিদ্যালয়ন্পরিচালকর; 


' ৮ শিক্ষা বিচিত্র! 


দিতে চান না। এইজন্য সম্ভব হলে ফার্স চালানোর জন্য বিকল্প আয়ের সংস্থান 
করতে পারলে ভালো হয়। 

হিসাব-নিকাশ ব্যবচ্ছা! £ বিদ্ভালয়-খামারের আয় বায়ের হিমাব নিকাশ 
করতে হু'বে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে | অর্থাৎ খামানের জন্য যা কিছু কেনাকাটা 
হবে, তা" এ হিসাবের খাতেই দেখাতে হ'বে। আবার উৎপাদিত শগ্গু বিক্রয় লব্ধ 
অর্থও এ ফাণ্ডে জমা করতে হ'বে। সমস্ত খরচশ্খরচাই বৎসরে একবার হিপাব 
পরীক্ষক দ্বার! পরীক্ষা! করিয়ে নিতে হ'বে। 

শ্বানচাম্ব 

ভূমিকা £ আবাদী শস্যের মধো ধানই এদেশের সর্বপ্রধান ফপল। এর 
আবাদ সমগ্র ভারতবর্ধের বিস্তৃততর অঞ্চল জুড়ে । দেই ধেণো জমির পরিমাণ 
আহৃষাণিক ২৮ যিলিয়ান হেক্টর | এই জমি থেকে উৎপন্ন ফদলের পরিমাণ প্রায় 
৩০ মিলিয়ান টন | 

চাষোপযোগী জলবায়ু : গ্রাম্মপ্রধান দেশের ত্বাবহাওয়াই ধান চাষের 
পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাপমাত্রার পরিমাণ যেখানে ২২৭ সেন্টিগ্রেড, দেই সব 
অঞ্চল ধান উৎপাদনের পক্ষে অনুকুল নহে । 

গড়পডতা৷ তাপমাত্রা! যেখানে ৩৬” থেকে ৪৫” সেন্টিগ্রেড, সেখানে জলশ্পরবরাহ . 
অপ্রতুল হলে* সেই তাপ সহা করে ধান গান বঃচতে পারে না। তা” ছাড়া ধান 
গাছ এমন একটি উত্ভিদঃ যা” শিল্তরগ্গ বদ্ধ জলের যোমান ঠিন্ন বাচতে পারে না| এই 
কারণে মাঝে মাঝে পানের ক্ষেতে জলের সেচ ধিতে হয় | আমাদের দেশে যেখানে 
জল দাড়ায় এমন পলি-্পড়া এটেল ম!টির শিচু জমিতে ধান চাষ ভালো হয় । 
এই কারণে ধান বপনের সময় থেকে পরিপক হওয়ার পূর্ব পর্ধন্ত কম পক্ষে ১০০ থেকে 
১২০ সেন্টিমিটার জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়। 

যদি সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে বর্ধাকালে ধান জন্মানোর 
মরস্ীমের সময় । একটান! দিন দশেকের বৃষ্টির মধ্যে ১০ থেকে ১৫ সেটিযিটার জল 
ধান ক্ষেতে দাড়ানো দরকার | এটা অবশ্য ধান বপন ও কনের পূর্বেই হওয়া চাই। 
যেহেতু আবদ্ধ জলেই ধান ভালে! জন্মায় সেজন্য বেশ কয়েকবার ধানের ক্ষেতে 
জলসেচ দিতে হয়। এই কারণে সেচ-বাবস্থা ধান চাষের অপরিহার্য অঙ্গ 
হয়ে দাড়িয়েছে। 

নরম গুচ্ছমূল থাকার দরুণ ধান গাছের সহজ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে কর্দমাক্ত নরম 
যাটিতে। আর অনেক দিন জলটাকে ধরে রাখতে পারে এমন এ'টেল মাটির 
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প্রয়োজন । জমির উপর স্তরের ভিজে ভারী সারযুক্ত মাটিই ধান চাষের পক্ষে 
প্রশস্ত | এই কারণে আমাদের দেশের চাষীরা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতেই আমন 
ধানের চাষ করে থাকেন। 

জমি নির্বাচন; আমন ধান চাষের জমি নির্বাচনের সময় যে কথা 
সর্বাগ্রে চিত্তা করতে হ'বে, সেটা হলো! এই যে, স্থায়িভাবে সেই জমিতে 
আমনের চার! রোযা! যাবে কিন] । উৎপাদনের লটারীতে যে জমিতে দু" একবার 
'মাব্র গোলাভর! ফসল পাওয়! যাবে, দে জমি কিন্তু আদৌ আমন চাষের উপযোগী 
নয়। উচু আলের বেষ্টনে ঘেরা নিচু বিস্তৃত সমতল শ্রেতই আমন-চাষের পক্ষে 
উপযুক্ত এবং প্রশস্ত জমি। এই কারণে গঙ্গা অববাহিকার শিয় পলল মৃণ্ডিকা 
অঞ্চল, বিশেষকরে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেখানে বৎসরে ১০০ সেন্টিমিটার 
বৃিপাত হয়, আমন চাষের পক্ষে সেই সব অঞ্চলের জ্‌মিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
তামিলনাড়ু, অন্ধ বিহার, উড়িস্যা। পশ্চিমবঙ্গ" মধাপ্রদেশঃ আসাম এবং কেরাল! 
প্রভৃতি রাজোর উৎপন্ন ফসলের মধো'ধানই সবপ্রপধান । উত্তর প্রদেশের ফসলের 
তালিকায় ধানের স্থান গমের পরে» মহারাঝ্ট্রে তুলোরি পরে, গুজরাটে জনারের 
“পরে ধান্য শখের স্থান। আজকাল অবশ্য পাঞ্জাবের পাবত্য অঞ্চলে, হিমাচল 
প্রদেশে ও জন্মুশকাশ্মীরের উপতাকায় ধান চাষ শুর হয়েছে। 

আবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য : (57881 079780607560) £ আমন ধান 
চাষের "সবচেয়ে উল্লেখযোগ]) ঠবশিক্টা এই যে» আমশ ধাশের চার'গাছগুলোকে 
বীজতল! থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জল্শ্কাদাযয় সারথুক নরম-্চষ1 জমিতে 
সারিবদ্ধভাবে ১৫২০ সেঃ মিটার অন্তর রোপণ করতে ইয়। শিশুদানস্চারাগুলি 
বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠলে, সেগুলিকে বীজতল। থেকে উঠিয়ে শিয়ে গিয়ে 
লোক দিয়ে অন্য তৈরি জমিতে রোপণ করতে হ'বে। এই রোপণ করার ব্যাপারটা 
শ্রম ও সময় সাপেক্ষ হলেও, বেণী ফলনধীল বলেই এই হস্তশ্রপণকেই কুষি- 
বিশেষজ্ঞরা! আদর্শ পন্থা বলে মনে করেন । 

আমাদের দেশে শতকরা &০% রোয়।স্ধানের চাষ হয়ে থাকে। চীন-জাপানের 
“সর্বত্রই রোয়া-ধানের আবাদ হচ্ছে। পেখাশে এদেশের মত কোথাও আউশ 
ধানের চাষ নেই। বপন প্রথাতেও ভারতবর্ষে চাষ ভয়। এই প্রথায় জমিতে 
একেবারেই চাষ দিয়ে ধান বুনে দেওয়া হয়! 

এদেশে ধানের উৎপাদন £ ভারতবর্ধে ধানের ফলন তেমন আশাপ্রদ 
শয়। এদেশে হেকুটর প্রতি (৮০৭ পা: একর প্রতি ) ১০০ কেজি ধান পাওয়া 
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যায়। জাপানের চাষীরা ওর পাঁচ গুণ ধান ফলায়, আর চীনা চাষীরা ফলায় 
আমাদের & ভাগ বেণী । এদেশে ধানস্ফলনের হার এত নিয় হওয়ার একাধিক 
কারণ আছে। যেমন--এদেশে বর্ধা খতুর খামখেয়ালীপনা ও জল সরবরাহের 
অনিশ্চয়তাহেতু কখনই প্রত্যাশিত ফসল পাওয়া যায় না। এই অবস্থার উন্নতি 
সাধনের জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে । বিদেশ থেকে ভালো বীজ আমদানী 
করা হচ্ছে ; জলসেচের সুব্যবস্থাও করার দিকে নজর দেওয়৷ হয়েছে । সর্বোপরি 
জাঁপানী প্রথায় চাষের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে কোন কোন অঞ্চলে। 
বর্তমানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান আমাদের দেশে উৎপন্ন হচ্ছে । সাবেকী 
প্রথার চাষের পরিবর্তে এদেশের গ্রামীণ চামারা যাতে উন্নত প্রথায় চাষবাস 
করতে শেখে, তার জন্যও প্রচেষ্টা চলেছে । সরকারী মহলের বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন 
যে, প্রয়োজন হলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের-ব্য।পকহা'রে ধান-রে]পণের*, কাঙ্ছে 
লাগানে। যায় কিনা । 


দ্বিতীষ পরিচ্ছেদ 


গুহ উহ্যোন্ন--শাক সবজি চাঁষ 


ভূমিকা £ বর্তমান অর্থনৈতিক কৃচ্ছুতার দিনে, বাজারে তরকারীর দাম. 
যখন খুবই চড়াঃ তখন গৃহ-সংলগ্র জমিগুলোকে পতিত না রেখে আমর] নিশ্চয় 
উদ্যান পরিকল্পনানুসারে একটা ছোটখাটে! বাগান করার কাজে হাত দিতে 
পারি.। ধর] যাক, গৃহের সামনেটায় হ'বে একটা বারোমান্সী ফুলের বাগান, আর 
পিছনের অংশটা ব্যবহৃত হুঃবে সবজি ক্েতরূপে। তাণ্ছলে দ্বেত-্উদ্দেশ্যই 
সাধিত হ'বে। যেমন-ফুল বাগান তেরি হ'লে সুন্ধর হয়ে উঠবে গৃহ-পরিবেশটি | 
ছিতীয়তঃ সবজি ক্ষেত থেকে পাওয়া যাবে প্রয়োজন মত নানা তরিতরকারী । 
এছাড়া স্থায়ী বড় বড় ফলের গাছগুনিকে- য়েমন আম-জাম লিচু-পেয়ারা-কীাঠাল- 
নারিকেল-সুপণরি প্রন্ৃতি বাড়ীর টানি বেশ খানিকটা দূরে দূরে সারিবদ্ধভাবে 
রোপণ করতে হু'বে ! 

সবজি ও ফলবাগান £ সবজি বাগান করতে হ'লে সর্বাগ্রেই একটা 
কৃষিপন্তী প্রস্তত করে নিতে হবে । কেননাঃ কোন শাক-সবজি কখন লাগাতে হয়, 


২১২ শিক্ষা বিচিত্র! 


তা” জান! না থাকলে, বাগান করাটা বিড়ম্ন! হয়ে দাড়াবে। কারণ ঘন্য ধতুতে 


কোন সবজি লাগালে, সে গাছ লাগানোই সার হ'বে, কোন ফসলই পাওয়া! যাবে 
'না। অন্ুদদিকে লাভক্গনক ফল চাষ করতে হ'লে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিচিত্র 
ধরণের, হরেক রকম জাতের রৃক্ষ উৎপাদনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হু'বে। আর 
জানতে হ'বে নানা রকমের কলম করার বিভিন্ন প্রণালী । 

সবজি চাষের কৃষিপঞ্জী : প্রথমে সবজি চাষের কৃষিপঞ্জীটা সামনে রাখা 
যাক। ব্রাঙ্ষণের যেমন নিতা আরাধা গীতা, তেমনি অপেশাদার কৃষি-প্রেমিকের 
কাছে অপরিহার্য কৃষিপঞ্জী। এই কৃষিপঞ্জার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মাপ বা খ্তু 
অন্থসারে সাক্িয়ে নিয়ে একটা বড় কাগঞ্জে সুন্দর করে লাইন টেনে [লিখে নিয়ে 
কার্ডবোর্ডে আঠ| দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে । সেটা বৈঠকখানা ঘরের এমন 
জায়গার দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হুবে যে, বসার চেয়ার থেকে যেন সহজেই 
কৃষিপঞ্জীট! দেখ! যায় । নিয়ে সবজি চাষের কৃষিপঞ্জীটা দেওয়া গেল £-. 

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে : বরবটি, শশা, ঢ্যাড়স, দেবী কুমড়া, ধুনদুল, বিঙা, 
করলা» মুক্তকেণী বেগুন, আউসে বেগুন, সাদা বড় বেগুন, মাকড়া বেগুন, সাদা 
স্বাসের ডিমের মত বেগুন, টাঁপানটে, সাদানটে, কাটোয়'র ডখটা, পু'ইশাক, 
' লঙ্ক।' বর্ধাতি মুলা, দিম, শীক-হাপু* লাউ, চিচিঙ্গা ও মকা! প্রভৃতির বীজ বপন 
করতে হয়। 

আধাঢ় ও শ্রাবণ মাসে : বেগুন, বিপাতী কৃমড়া, ঢাঁড়স, ধুন্দুল, মুক্তকেনী, 
বেগুন, টাপানটে+ কাটোয়ার ডাটা, চিচিঙ্গা, মক, পাটনাই মূলা, হাতি চোখ, 
বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম' :গাজর ও বীট প্রভৃতি বপন করতে হয়| 

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে: বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গার, 
টমেটো, ছালাদ+ মাকিন লঙ্কা, পামকিন, স্কোয়াস, পিঁয়াজ, স্পিনাক, অমেরিকা 
মূল' দেশী লাউ, তামাক, পালংশাক, শুল্ফ।॥ টকপালং, পিড়িং, মেধি ও 
(বেতোশাক বপন করতে হয়। 

কাতিক ও অগ্রহায়ণ মাসে : নাবী বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, শালগম, 
গাজর, ছালাদ' আমেরিকান সিম ও মূলা, দেশী ও আমেরিকান কড়াইশু'টি, 
টম্যাটোঃ পিঁয়াজ, মূলা" আলু, ধনে; মুগ মসুর, ছোলা, কলাই, সরিষা ও পটোল 
প্রভৃতির বীজ বপন করতে হয়।  * 

পৌষ ও মাঘ মাসে : উচ্ছে, কীকুড়, কুটি, ভরমধ, খে'ড়ো, বিক্লা, পেঁপে, 
কন্কানটে,লালশাক,লাউ,লফ!, কুলি বেগুন, সিঙ্গে বেগুন ও শশা বপন করতে হয়। 


গৃহ উদ্ধান ১৩ 


ফাল্গুন ওুচৈত্র মাসে ; পৃ'ইশাক, দেশী কুমড়া, লঙ্কা, নটে, ডেঙ্গো, তরমুজ, 
? খরমুজ, কাকুড়, টাপানটেঃ পল্মনটে, বিবিনটে, আউসে বেগুন, কাকড়ি ও পাট: 
বপন করতে হয়। 


বপন ও রোপন প্রণালী 


যে সব চারা স্থানান্তরিত করতে হয়ঃ তাদের বীজ ভাটিতে কিম্বা গামলায় বপন 
করাই সমীচীন । বিকালের দিকই বপনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত | 

বীজ বপনের পূর্বদিণ বীজতলার মাটি আল্গ! ও ঝুরা করে রাখতে হ'বে। মাটি 
যখন শুদ্কাবস্থায় থাকে, তখন বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। বীজতলার মাটি ঝুর! 
ও আশাল হওয়া উচিত। মাটির সঙ্গে অতাল্প চুর্ণ” পাতা সার, গোবর সার মিশ্রিত 
করে দিলে ভালে হয়। বীজতলার মাটি একান্ত শুকনো হলে বীজ রোপন করার: 
৪1৫ ঘণ্টা পূর্বে অল্প জল দিয়ে মাটিট! সরস ক্ধে নেওয়া উচিত। 

ভাটির আম্মতন : ভাটির আয়তন মত বা নিজের প্রয়োজন মত বীজ 
নিয়ে তাতে ছড়িয়ে দিতে হবে। বীঁজগুলি যাতে সমান দুরত্ধে সুশুঙ্খলভাবে 
ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'বে | বীজগুলি অস্কুরিত না হওয়া পর্যন্ত জল 
সেচনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাটিতে রস না থাকলে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে 
দিতে হবে। বীজের উপর হাল.কা ও ঝুর! মাটি চাপ। দেওয়া উচিত । অধিক এবং 
ভারী মাটি চাপা দিলে বীজ অস্কুরিত হয়ে মাটি ভেদ করে উপরে উঠতে পারে ন1। 

কুদ্র ক্ষুদ্র বীজসমূহ ভাটিতে ছড়িয়েই বপন করতে হয় এবং অপেক্ষাকৃত বড় 
বীজগুলি এক একটি করে স্বতত্ত্রভাবে ২ সেন্টিমিটার মাটির নীচে পু'ততে হয়। 

বীজ অঙ্কুরিত হ'তে সাঁধারণতঃ ৮1১০ দিন সময় লাগে । চারা যখন নিতাস্ত ক্ষুদ্র 
থাকে, তখন সেগুলিকে প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে রক্ষা করার জন্য মধ্যাহ্ন থেকে অপর 
পর্স্ত ঢেকে রাখা উচিত। চারা গাছে অতি সাবধানে জলসেচন করা উচিত। 

একদিকে ভাটিতে যেমন চারাগুলি বাড়তে থাকে; অন্যদিকে তখন জঠিতে 
লাঙ্গল ও মই বা কোদাল চালিয়ে মাটি তৈরি করে রাখতে হবে। মাটি তৈরি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিমাণ মত সার মিশিয়ে নিতে হয় । বিকেল বেলায় 
ক্ষেতে চার! লাগাতে হয় | যদানিয়মে চারাখুলি ক্ষেতে রোপিত হলে, তাতে 
ভালোভাবে জলপেচন করতে ভবে 7 

চার! রোপনের পরদিন থেকে 81 দিন দিনের বেলা এই জব রোপিত চাকা" 
গুলিকে কদলী পেটিক!, কটুপাত! ও কলাগাছের বাহল দ্বার! বিশেষকপে আবৃত 


; 98 শিক্ষা বিচিত্রা 


” করে রাখতে হ'বে অর্থাৎ সূর্যের খর তাপ থেকে চারাগাছকে ৪1 দিন রক্ষা! 
করতে হবে। 


অবাশ্বাকপিন্দ চাষ 


কপির জমি ঃ বাঁধাকপি ছায়াবিহীন শক্ত দোর্াশ অথবা হাল.ক! মাটিতে 
'কিন্বা একেবারে নৃতন জমিতে (যেখানে আদে চাষ হয়নি ) ভাল জন্মায় । সার 
'দিয়ে জমি তৈরি রাখতে হয়। ভাত্র অথবা আশ্বিন মাসে চারা! প্রস্তত করার সঙ্গে 
সঙ্গে অধব! তৎপূর্বে লাঙ্গল ব! গার্ডেন ট্রাকটরের সাহায্যে জমিতে ভালোভাবে 
চাষ দিয়ে সার ছড়িয়ে দিতে হয়। কপিচাষে বিশেষ যতু নেওয়া প্রয়োজন । মনে 
রাখতে হবে যে,প্রয়োজন যত সার দিলে কপির ফলন বাড়বে এবং কপিও বড় হুবে। 

চারা তৈরির নিয়ম : দো-জাশ মাটিতে পুরাতন গোবর সার মিশিয়ে ধৃলার 
'মত গুঁড়া করে সেই মাটি দিয়ে একটি গামল! পূর্ণ করতে হ'বে। এ গামলার 
'আকার অনুসারে তাতে পরিমাণ মত বীজ বপন করতে হবে । আত্স্থানে 
'বেশী বীক্ত বুনলে চার! ঘন হয়ে উঠে। তাতে চারাগুলি অপেক্ষাকৃত কমজোরী 
হুয়। কাজেই পাতলা করে বীজ বুনে তাঁর উপর মিহি ও'ড়ো মাটি ছাড়িয়ে ঢাকা 
'ছিয়ে হাতের তালু অথবা সমতল কাঠখণ্ডের সাহায্যে সামান্য চাপ দিতে হয়, 
'অধিক চাপ পড়লে অঙ্কুর বার হতে ব্যাঘাত জন্মায় । 

বীজতলে জল সেচনের নিয়ম : 

বীজ বপনের ছু" তিন দিন পরে সরু ছিদ্রের ঝণাঝারি করে অথব! জলে ভিজানো 
ুক্লুতকগুলি বিচালী বা খড়ের অগ্রভাগ দ্বার! গামল! বা হাপরে আবশ্যক মত অল্প অল্প 
এ দিন পরে বীজ অন্কুরিত হয়ে উঠবে। সমস্ত চারা বার হতে ৭1৮ দিন পর্যন্ত 
'জল দিলে সময় লাগতে পারে । 

গামলা অভাবে একটু উচ্চ ক্ষেতে চৌকো বা! হাপর প্রশ্মত করে সেখানে বীজ 
'ঘপন কর] যেতে পারে । হাপর কিন্ত পার্থস্থিত জমি অপেক্ষা ৪1 ইঞ্চি উচু হওয়া 
চাই। বীজবপন কালে মাটি অত্যন্ত ভি্জা থাকলে চলবে না । গাষলা বা হাপরে 
চাবা বের ন| হওয়া পর্যস্ত উহা অনাবৃত রাখা উচিত। কিন্তু বীজ বপন করার পর 
অধিক রৌদ্রের ভাপ ও বৃষ্টি থেকে বীজ এবং পরে চারাগুলি রক্ষা করা আবশ্টক | 

চার! গাছ রাখার নিয়ম £ চারা বার হ'লে অধিক রোদে কিন্বা, ছায়া না 
(পায়, একপ জায়গায় রাখতে হয়। মনে রাখতে হুবে যে, অধিক বৃষ্টির জলে বীজ 
|নউ হয়ে যায় এবং চারা গাছ মার! যায়। এইন্ন্য চৌকো বা হাপরের উপর 
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রৌন্রাদি নিবারণের জন্য গোল পাতা, বিচালি অধবা! হোগলার দ্বারা ছাউনি বা 
ডাকা 'প্রস্তত করে প্রয়োজন যত ঢেকে রাখতে হবে । 
এই ছাউনি বা ঢাকা এমন হওয়া উচিত যেঃ ইচ্ছা যতন তুলে রাখা যেতে পারে ? 
এবং প্রয়োজন অঙ্ৃযায়ী ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ধেতে পারে | বীজ বপন করে 
দিনের বেলা ছাউনি বা চাকার দ্বারা “হাপর” আবৃত রাখতে হয় এবং রাত্রি 
কালে বৃড়্ি হলে ততক্ষণাঁৎ পহাপরে” চাপ! দিতে হ'বে। এভাবে রাত্রে বীজতল! 
বা হাপর ঢাক দেওয়ায় অদুবিধা হ'লে, প্রতিদিন রাত্রে নিদ্র! যাওয়ার আগেই 
াপর বা বীঞ্জতলা ঢাকা দিলেও চলে। প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে 
'্থাউনি বা ঢাকা খুলে দিতে হ'বে। কিছুক্ষণ ভোরের রোদ লাগার পর পুনরায় 
ঢাকা দিতে হ'বে | আবার অপরান্ধে সূর্ধের তাপ কমলে ঢাকা খুলে দিতে হবে । 
“আর যতক্ষণ পর্ধন্ত পার! যায় রাত্রিকালে বীজতলা অনারৃত রাখতে হু'বে। 
চারা গাছ বড় হতে থাকলে দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিক সময় খোলা রাখতে 
হুবে এবং অপরাহ্ধে ক্রমশঃ তাড়াতাড়ি অনার্ত করে অল্পে অল্পে চারাগুলিকে বৌন্ত 
তাপ সহা করাতে হ'বে। কিছুদিন এইরূপ করার্‌পূর আর হাপর ঢাকার দরকার 
হবে না। তবে বৃড্টি হলে হাপর অতি অবশ্যই ঢাক! দিতে হবে। অবিবেচনা 
পূর্বক বেশ কয়েকদিন আর্ত রাখলে চারাগুলি অতিরিক্ত লম্বা ও শ্বেত বর্ণ হয়ে 
সভূমিতে পড়ে অচিরে নষ্ট হয়ে যাবে। 
চারা রোপনের সময় £ চারাগুলি গাষলা বা হাপরে কিছু বড় ও সতেজ 
হুয়ে উঠলে, তখন সাবধানে চারাগুলিকে তুলতে হু'বে, যাতে চারাগুলির শিকড় 
ছিড়ে না যায়। সন্ধা ব! রাত্রিকালে চারাগুলি তুলে পূর্বে তৈরী করা! জমিতে 
আবশ্বক মত এক থেকে হু'হতি দূরে গর্ভ করে চারাগুপিকে বসিয়ে অল্প অল্প জল 
দিতে ভবে। রৌদ্র থেকে চারাগুলি রক্ষ! করার জন্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে চারাগুলির 
প্রত্যেকটিকে একটি একটি করে কলাপাতা, শালপাভা, সেগুনপাতা কিম্বা অন্য কোন 
পাতার দ্বার! ঠোঙা তৈরি করে ঢাকা দিতে হবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আবরণ 
খুলে দিতে হবে (যেভাবে হাপরের চারাগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি 
"খানেও অন্থকরণ করতে হবে )। প্রয়োজন হলে দু'বেল! জলসেচন. করতে হু'বে। 
এইভাবে ৪/৫ দিনে চাবাগুলি সতেজ হয়ে উঠলে, তখন আর রৌদ্রের তাপ 
'থেকে তাদের রক্ষা করতে হ'বে না। কিন্তু যদি হঠাৎ মুষলধারে বড়ি হবার 
সম্ভাবনা! হয়, তবে তৎক্ষ্ চারাগুলিকে বৃটিৎ থেকে রঙ্জা, কলার *জন্য ঢাকা 
“দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত 
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চারার যত্ব ঃ ক্রমশঃ চারাগুলি যখন একটু বড় হয়ে উঠবে; তখন ওদের 
চারপাশের মাটি কোদাল দিয়ে ওদের গোড়ায় টেনে দিতে হ'বে। এইভাবে বারু 
কতক মাটি টেনে ওদের মুলদেশে দিতে হয় এবং আবশ্াকানুযায়ী জল সিঞ্চনের 
পর যে! হ'লে গাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে হয় । 

সারের পরিমাণ £ কপি ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি &/৬ কুইন্টযাল সরিষার খইল' 
দেওয়া উচিত। চারা বসানোর পর চারা গাছ পিছু অন্ততঃ &*_-১০০ গ্রাম 
খইল দেওয়া উচিত। প্রতোকবার খইল দেবার পর জলসিঞ্চন ও তৎপূর্বে গাছের 
গোড়া খৃ'ড়ে মাটি সামান্য আল্গা করে দিতে হয়। কপি চাষে খইল ছাড়া নানা- 
প্রকার রাসায়নিক এবং যিশ্রপারের বাবহার করা যেতে পারে । 

খইল পচিয়ে কিম্বা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ৩৪ দিন রাখার পর তবে গাছের 
গোড়ায় দিতে হয়। তাল না বাধা অবধি মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন বুঝে জলসেচন 
ও মাটি খু'ড়ে দিতে হয়। জলাভাব হলে বাধাকপি ভালে! জন্মে না। বাধাকপি 
আপনা আপনিই তাল বাধে, উহা! জড়িয়ে দেওয়ার দরকার হুয় ন!! 

যখন বাঁধাকপি অর্ধেক তাল বাঁধে, সেই সময় প্রত্যেক গাছের গোড়া অল্লাধিক. 
খুঁড়ে গর্ভ করে শিকড় বার করে দিতে হয়। গাছ ন! পড়ে যায়, সেইভাবে গর্ত 
করতে হু'বে । কোরাল দ্বার! এ কার্য ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না, এর জন্য ছোট 
হাত তআচড়া বা ফর্ক ব্যবহার কর! উচিত। 

তিন চার দিন এরূপ অবস্থায় রেখে গাছের শিকড়ে বাতাস লাগানোর পর 
চতুর্থ অথব! পঞ্চম দিনে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক বা ছু'মুঠা করে সরিষার খইল' 
দিয়ে পূর্ববৎ মাটি চাঁপা দিতে হয় এবং ক্ষেত্র জলসেচ দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হ'বে। 
মনে রাখতে হুবে যে, খইল দেবার সময় যেন কোন চারা গাছের গায়ে খইল না 
লাগে, কারণ চারার গায়ে খইল লাগলে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা | ঠিক এঁরপ, 
ভাবে বীধাঁকপির চাষ করলে: তা প্রকারে ভালো এবং আকারে বড় হবে । 

ফুলকপি 

ফুলকপি চাষের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ বাঁধাকপি চাষের মতই হু'বে। তবে 
বাড়তি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এই. চাঁষে বিঘা প্রতি ৮ কুইণ্টাল সার দিতে হুয়। 
চাষের প্রথম দিকে ৬ কুইন্টযাল, পরে চারার গোড়ায় ২ কুইণ্ট্যাল সার দিতে হয়। 
ফুলকপি গাছে এক সময় সমস্ত ফুল ফুটে ওঠে বলে, উহা ফাক ফাক করে রোপণ 
করা একাস্ত দরকার ।. এজন্য এককালীন সমস্ত চার! রোপণ করা ৬চিত নয়। 
প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করে রোপণ করলে ভালো হয়৷ 
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। ১ 
প্রতি ৪ কুইন্টাল খইল অথব! রাসায়নিক সার দিতে হয় এবং চাষের জমি 
অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে কথিত হওয়া উচিত। 
গাজর 
গাজর বেলে মাটিতে ভালো জন্মে। চাষের জমি খুব গভীরভাবে কর্ধিত 
হওয়া আবশ্যক এবং প্রতি বিঘায় ২ কুইণ্টাল খইল ছড়িয়ে দিতে হয়। তার আগে 


পা 





৬৮1 


গামলায় চারা তৈরি করে নিয়ে ক্ষেত্রে বসানো অথবা! এককালে ভূমিতে বীজ 
ছড়িয়ে দিয়ে চাষ করলেও চলতে পারে। এর বীজ অতি সুক্ষ, এজন্য বেশী 
বাতাসের সময় বপন করা ঠিক নয়। তাতে বাতাসে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । 
ৃ শালগম 

অপরাপর মাটি অপেক্ষ! অধিক হালকা! ও ঝুরা! মাটিতেই শালগম চাব করার 
নিয়ম । ভাত্রমাসে প্রতি বিঘায় ৪০* কেরি খইল ছড়িয়ে দিতে হয় এবং চাষের জমি 
কিছু গভীর করে কর্ধণ করে তাতে কিছু লবণজ্জাতীয় সার মিশিয়ে দিলে শালগম 
ভালে জন্মে । গামলা বা হাপরের চারাগুলির যখন ৩৪টি পাতা বার হু'বে, তখন 
সেগুলি তুলে ক্ষেত্রে রোপন করতে হবে। বীজ বপন কালে বীজের চারগুণ বালি 
বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুদলে ভালো! হয় এবং গাছের মূলদেশের যাটি সময় সময় 
খুঁড়ে দেওয়া উচিত।' হাপরে না বুনে পাতলা ভাবে এককালে ভুমিতে ছড়িক্ষে 


দিয়েও শালগমের চাষ কর! যায় । 
শি বি!য--২ 
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| বীট 
বীটচাষে*মাটি যতদুর সম্ভব গভীর, কর্ধণে ধুলোর মত করে নিতে হয়। বীটের 
বীজ রাত্রে ভিঞ্জিয়ে রেখে পরদিন বুনতে হয়। প্রয়োজন মত প্রতাহ অল্প 
অল্প জলহিতে হয়। আর মধ্যে মধো জলমিশ্রিত তরল সার প্রয়োগ করতে হয় | 
লঙ্কা 
চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে যেকোন সময় দেশী লঙ্কার বাক্জ বপন করা! 
চলে। দেশী লঙ্কা বাজ সমতল প্রদেশে শ্রাবণ ভাদ্র থেকে শুরু করে আশ্বিন পর্যস্ত 
এবং পাবত্য প্রদেশে চৈত্র থেকে দ্গ্ষ্ঠ মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। 
লঙ্কা চাষের জন্য দোঅ'াশ বেলে মাটিই বিশেষ উপযোগী । চর জমিতে লঙ্কা 
ফলে ভালে। | বেগুনের ন্যায় হাপরে বাঁজ ফেলে চারা তৈরি করে শিতে হয় এবং 
বিঘা প্রতি ২০০ গ্রাম বীজ আবশ্যক | 
আলু, 
ইতিহাস--সবজি-ফলের অন্যতম অ|লু। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুাজে 
আলুর জন্স্থান। শোন! যায় পোতুগীকররাই এদেশে আলুর আমদানি করেন। 
পৃথিবীর পাঁচ কোটি একর আলুচাষের জমির মধ্যে ভারতবধেই ৬ লক্ষ ৪০ হাজার 
একর জমিতে আলুর আবাদ হয়। 
প্রকার বা! জাতি ঃ সাধারণতঃ আলুকে ছুটি জাতে ভাগ করা যায়। যথা 
€১) দাজিলিং রেড, রাউণ্ড ও (২) রঙবুল-৯। এই ছু প্রকারের আলু ছাড়া, 
আরও ছ" প্রকারের আলু দেখা যায়। যেমন--(৩) আপ.টু-ডেট বা নৈনিতাল 
(8) রক়্াল কিভনিবা গৌহাটি (৫) ম্যাগনাম বোনাম্‌ বা রেনুন। 
এ সব উন্নত আলু ছাড়া আর একটি আলু আছে--নাম ঠিকৃরে আলু। 
মাটি (5০0) বিশেষ উর্বর যাটিই আলুর চাষের উপধোগী | কিঞ্চিৎ অয়, উর্বর 
দো-আশ ও'এটেল দো-আশ মাটিই আলুচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । সেই 
সঙ্গে আবশ্যক জলসেচন ও জলশিকাশের সুবিধা । 
জমি প্রস্ততকরণ: আলু লাগাবার ৬/৮ সপ্তাহ পূর্বে জমির আগাছা 
পরিষ্কার করে, পর পর বেশ কয়েকবার লাঙ্গল দিয়ে মাটিকে ধূলোর মত করে 
নিতে হয়। তারপর গোবর সার কম্পোষ্ট সার ও জৈব সার একত্রে বেশ করে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। 
বীজবপনকাল £ উচ্চ পার্বতা অঞ্চলে আলু বপন করার সময় মার্চ থেকে 
এপ্রিলের মধ্যে। নীচু পাহাড়ী এলাকায় আলু বপনের সময় ডিসেম্বর থেকে 


হ্গ শিক্ষা! বিচিত্রা 


জানুয়ারী, আর সমতল ভূমিতে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরই আলু বপনের প্রকৃষ্ট 
সময়। ছার জলদি জাতের আলু সেপ্টেম্বরে এবং নাবি জাতের আলুর বপন কাল 
ভিলেম্বরে। 
একর প্রতি বীজের পরিমাণ £ গোটা ও টুকরো আলু লাগানোর 
নিয়ম । জলদি“জাতের ছোট ছোট আলু গোটাই লাগানে! হয়। আর নাবি 
জাতের আলু ৩৫ টি টুকরো করেই লাগানোর নিয়ম। প্রতি টুকরোয় একাধিক 
চোখ থাক! দরকার । এই টুকরে। আলুর ওজন ১ থেকে ১২ আউন্স বা ৩০ থেকে 
৪৫ গ্রাম হওয়া উচিত। একর প্রতি ৬ থেকে ১০ মণ বা২২৫& থেকে ৩৭৫ 
বিলোগ্রাম আলু লাগাঁনে৷ চলে | বপনের আগে আযাগালল নামক ওষুধে বীজগুলি 
শোধন করে নিলে ভালো! হয়। 
বীজ বপন : গাছের দূরত্ব বেশী হলে, গাছ প্রতি ফলন বেশী হয়। এইজন্য 
৪০ সেপ্টিমিটার অত্তর ৯ ইঞ্চি বা ২২ সেন্টিমিটার দূরে দূরে আলু লাগানো উচিত । 
তিন প্রকার পদ্ধতিতে আলু লাগানো হয়ে থাকে | যথা--€১) মাটির উপর 
জাগানে! (২) নালায় লাগানো! এবং (৩) গর্ত করে লাগান! | জাধারণতঃ 
জলদি ফসলের জন্য প্রথম পদ্ধতিতে আলু লাগানো! হয়ে থাকে । 
সার-প্রয়োগ ও জলসেচন £ প্রচুর জৈব সার, গোবর সার, খৈল, কাঠের 
গুড়! ও কচুরীপাশার কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হয়। একর প্রতি আলুর 
জমিতে ২০/৩০ গাড়ী কম্পোষ্ট সার দিলে ভালো । মাটি যাতে সর্বদা আর্্র থাকে 
সেজন্য জলসেচ করা উচিত। সাধারণত ৭/৮ টি সেচের দরকার হয়। আলু 
সম্পূর্ণ পরিপক্ক হলেই ওঠানো! উচিত। 
কীট পতঙ্গ ও রোগ : আলুর প্রধান শত্র নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ ও রোগ | 
কাটুই পোকা, সুতলী পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, ইত্যাদি কীটপতঙ্গ আলুর শত্রু । ইহা 
ছাড়! জলদি ধস রোগ, নাবি ধস! রোগ ইত্যাদি রোগেও আলুর অনেক ক্ষতি হয়। 
সময় মত কীটনাশক ওঁষধ প্রয়োগ করলে এই রোগের প্রতিকার কর! যেতে পারে। 
রক্ষণ ও গোলাজাতকরণ- আলু সংরক্ষণের প্রকষ্ট উপায় হল হিমগুদাষে 
আলু রাখা । হিমগুদমে আলু রাখলে শতকরা & ভাগের বেশী আলু নষ্ট হয় না। 
৫বগুন 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজতলাতে, বীজ বপন করতে হয়। ৭/৮ দিন পরে চারা 
বের হয়। এ সময় বীজতলাতে মাঝে মাঝে জ্বল ছিটিয়ে দিতে হবে ! এক মাসের ' 
যধ্যেই বীজতলার চার! বড়" হয়ে ওঠে । চার! বসাবার:আগে খইল সার ব! মিশ্র- 
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সার দিয়ে মাটি তৈরী করে রাখতে হবে । চারাগুলো ১০--১২ সেন্টিমিটার বড় হলে 
তাদের তুলে এনে সারি দিয়ে জমিতে ৮০/৯০ সেন্টিমিটার অস্তর পুতে দিতে হবে | 
পোতার পর প্রথম ৪/৫ দিন চারাগুলো সূর্যের তাপ থেকে রক্ষ! করার জন্য দিনের 
বেলায় কাগজের ঠোঙা কিম্বা কলাগাছের খোল! দিয়ে ঢেকে ধিতে হুবে। রাত্রে 
ঢাকা খুলে দিতে হবে । ৩/৪ দ্বিন অন্তর অস্তর বেগুনগাছে জল দিতে হবে। এইভাবে 
গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলে ৩০।৪০ দিন পরে আবার একবার সার দিয়ে গাছের 
গোড়ায় মাটি দিয়ে ভাটি টেনে দিতে হবে। বেগুন গাছে অনেক সযয় পোকা 
ধরে। গাছের পাতাগুলো পোকাতে খেয়ে ঝাঝর] করে দেয়। এ সময় ঘুটের 
ছাইয়ের সঙ্গে কিছু কেরোসিন তেল মিশিয়ে পাতার উপর ছড়িয়ে দিলে পোকা 

মরে । এছাড়। আর এক রকম হলদে পোকাও বেগুন গাছে দেখা যায়। 
ফলিডল নামক কীটনাশক শুঁধধ ছিটিয়ে দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়। অনেক 
সময় বেগুন গাছের কাণ্ডের ভিতরেও পোকা ধরে, তার জন্য সময়মত ওঁষধ 
প্রয়োগ করলে পোকার হাত থেকে রক্গ। পাওয়1 যায় । বন্বাকালে বেগুনের চাষ 
বেণী হয়| ভাল জাতের বেগুন যথা-মাকড়া বেগুন, বাকসীর বেগুন কাতিক 
মাস থেকে মাঘ মাস পর্বন্ত প্রচুর ফলন দেয় এবং আকারেও বড় হয়। শীতকালে 

বেগুনের ফলন বেণী হলেও সার! বছর অল্পবিস্তর বেগুন পাওয়া যায় । 


সবজি রোগ ও তার প্রতিকার 


১। আলু: আলুচাষে বীজতলা, চারা! তৈরি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার কোন 
বরকার হয় ন। আলুর চোখগুলো| কিছু শদ সমেত বসালেই গাছ বার হয়। আলু, 
ভাঁষে প্রচুর সার, সরিষার খইল, মাটির আল ও প্রচুর জল সেচের প্রয়োজন হয়। 

আলুর রোগ ও তার প্রতিকার : আলুর উপর বান্গবাহিত রোগ দমনের 
ক্ন্য ১০০ গ্রাম আরেটন ট্যাকাসন ব! আগালাল জাতীয় ওষধ ৪ টিন জলে গুলে ১৪ 
কুইণ্টাল (৪ মণ) বাঁজ আলু ১ মিনিট কাল ডুবিয়ে শোধন করে নিয়ে লাগাতে 
হুয়। গাছ ৮৯ ইঞ্চি পরিমাণ হ'লে একবার এবং তার ২১ দিন পরে আর একবার 
ক্লাইটক্স জাতীয় তাত্রঘটিত ওষুধ ৬ গ্রাম ১ টিন জলে গুলে নিয়ে স্প্রে করলে ধসা- 
রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে । রোগেপ আক্রমণ হলে আরও 
১২ বার স্প্রেকরা দরকার হতে পারে । 

২। ফুলকপি-বাধাকপি ও মুলাবীজ £ একভাগ এগ্রোসান জাতীয় 
ওষুধ ২& ভাগ বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মাখিয়ে বীন্তুতলায় বূনতে হয় | পরে ঢলে 


২২ শিক্ষা বিচিত্রা 
পড়া রোগ দেখা দিলে ১ থেকে ১। কেজি কাপটান জাতীয় ওষুধ ১০* গ্যালন জলে 
গুলে নিয়ে বীজতলায় স্প্রেকরে ছড়িয়ে দিতে হ'বে, যাতে চারাগাছগুলোর নীচে 
মাটির ভিতর ভালে।ভাবে প্রবেশ করতে পারে। 

৩। শিম ও বরবটি: দাগ ধরা বীজ বেছে ফেলে দিয়ে ভালো বীজ ১ ভাগ 
পারাঘটিত ওষুধ ৩০০ ভাগ বীজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বুনতে হয়। গাছে রোগ 
দেখ1 দিলে, নার্শারী মিকশ্চার দরকার মত ছিটিয়ে দিতে হ'বে। 

৪। বেগুন ঃ কুটেধরা বা তুলসে মারা রোগে আক্রান্ত গাছগুলো তুলে 
পুড়িয়ে ফেছতে হবে| ঢলে গড়া রোগের জন্য পূর্ব বণিত ক্যাপটাঁন ওষুধ ব্যবহার 
কর] যেতে পারে। 

&| শিঁয়াজ £ ৩০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ পারাঘটিত ওষুধ ভালোভাবে 
মিশিয়ে দিয়ে বুনতে হবে| গাছ বড় হ'লে ২1৩ বার তামাঘটিত (02৩? 
08501010116 ) ওষুধ ২ কেজি ১০০ গ্যালন জলে গুলে নিয়ে ২১ দিন অন্তর স্প্রে 
করতে হবে। 

৬। বিলাভী বেগুন; বিলাভী বেগুন বা টম্যাটোর নান! প্রকার রোগ 
হয়ে থাকে। তার প্রতিকাঁর মোটামুটি ফুলকপির যত। তবে কুটে ধরা রোগ 
দেখা দিলে গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হু'বে। মনে রাখতে হবে যে কীটনাশক 
ওষুধগুলি খুবই বিষাক্ক কাজেই উহা ব্যবহারের ময় বিশেষভাবে সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হবে | 


ভৃতীক্ পরিচ্ছেদ 
শডাদ্যান-ক্কর্্রণ হলো (27070০814৮৬ ) 


ভূমিক। £ ইংরাজী হষ্টকালচার কথাটির বাংলা হু"লো উদ্যান-কর্ষণ-বিষ্যা ॥ 
অর্থাৎ উদ্ভান-চর্চার মাধ্যমে এমন কিছু একটা করা; যার দ্বার! বাগিচা-শিল্পের 
উৎকর্ষ ঘটে। পাশ্চাত্তা দেশে, এই বিদ্ার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে । জাপানের 
উদ্ভান-বিশেষজ্ঞরা গাছ-গাছালী নিয়ে কত বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছেন । সেই সব গবেষণার ফলাফলের কথা শুনলে উপকথা বলে মনে হু'বে? 
ওদেশে টবের বাপানে হাজার রকম কাটা গাছের শঙ্কর চেহারার ভিড় জমেছে ॥ 
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দৈত্যের মত বিরাট একটা গাছকে তারা! রূপাস্তরিত করেছে ক্ষুদে বামন অবতারে । 
সুপ্রাচীনকাঁলেই নাকি এ বিদ্বা তাদের আয়তে ছিল। শোনা যায় জাপাঁনের 
কোন এক উদ্ভানে টবে রোপিত এমন একটি বিঘত খানিকের কাটা গাছ আছে, 
যার বয়সের গা্ছপাথর নেই । এই এক রত্তি কাটা গাছটা বয়সে নাকি গৌতম- 
বৃদ্ধের সমবয়েসী হ'বে। আমাদের দেশে অবশ্য এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন 
গবেষণা হয়নি বল্লেই চলে । 

অথচ গাছপালার নাঁড়ী নক্ষত্রের খবর আর্ধ খষিদের আঁগে কেউ জানতেন না | 
আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-খধিরা বিশ্বাস করতেন যে, গাছপালারও প্রাণ 
আছে--তারা মোটেই জড় পদার্থ নয়। সেইজন্য তারা মন্ত্রোচ্চারণ করে পুষ্প- 
পত্র চয়ন করতেন | বট, অশ্বথ প্রস্ৃতি বৃক্ষদেবতার পৃজা করতেন । সেটা যে 
অনুমান মাত্র নয়ঃ জীবস্ত সত্য, 1 হাতে-কলমে প্রমাণ করলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র- 
বসু। হস্তে নিমিত ক্রেস্কোগ্রাফ, যস্ত্রের সাঁহ'যো তিনি দেখালেন” কেমন করে 
একটি চারাগাছ বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় । দিব্যি কেমন আহার গ্রহণ করে 
আবার বিছ্যুৎ্প্রয়োগের উত্তেজনায় কম্পিত হয়। এই প্রাচীন এঁতিহা ও ভারতীয় 
আদর্শ স্মরণ করেই গদদ গদ হলে চলবে না, বিগ্ভালয়ে বিদ্যালয়ে এই নিয়ে 
আবার নৃতন ভাবনা-ভাবের উদয় হোক। অন্ততপেক্ষে উদ্ভান-বিঘ্ভার চর্চা 
হোক--এটাই বোধ হয় নব প্রবতিত পাঠাসূচীর অন্তনিহিত সংকেত। 

এই উদ্ভান-কর্ষণ-বিষ্ভা কৃষিবিদ্ভার একটি শাখা যার প্রয়োগ ফুল ও ফল 
বাগিচায় সীমাবদ্ধ । এখানে আমরা সেই বাগানের অঙ্গ যে গাছ" আর সেই 
বাগিচার এরশ্বধ যে ফুল সেই সম্পর্কে আলোচন! করবে! । এসম্পর্কে বেশ 
কিছু দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন; বথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার নিদর্শন 
শান্তিনিকেতনের উদ্দয়ন ভবনের উদ্ানে আজও বিদ্ভামান । 

ফুলের চাষ ও পরিচর্যা ঃ মরশুমী ফুলই বাগানের সৌন্দর্ঘ ও বৈচিত্র্য 
বজায় রাখে। বৎসরে তিন বার মরশুমী ফুলের চাষ হয়ে থাকে । ফুল প্রস্ফুটিত 
হওয়ার সময়ের পার্থকা অনুসারে মরশুমী ফুলকে প্রধানতঃ তিনটি জ্রীতে বিভক্ত 
করা যায়। যথা-(১) শীতের মরশুমী ফুল--এই জাতীয় ফুলগুলি শীতকালে 
ফোটে এবং বসম্ভকালে মরে যায়। (২) গ্রাক্মের মরশুমী ফুল--এই জাতীয় 
ফুলগুলি গ্রীক্মকালে ফোটে। গ্রীল্মকালীন ফুলের সংখ্যা নিত'স্ত কম। এই 
সময়কার উল্লেখধোগ্য ছুটি ফুল। যথা পটুর্লেকা ও বেটে জাতের 
ক্যালিওপক্গিদ। (৩) বর্ষার মরশুমী ফুল--এই জাতীয় ফুলগুলি বর্দ'কালে 
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প্রস্ফুটিত হয় এবং শরৎকালে ঝরে যায়। অবশ্য এঁদব মরশুষী ফুলের অতিরিক্ত 
যত্র ও পরিচর্যা করলে; ওদের পুষ্প-প্রদানের কাল বৃদ্ধি করা যেতে পারে | 

মরশুমী ফুল £ মরগুমী ফুলের মধ্যে কারন্যাশন (020800 ), মেকি 
গোল্ড (74808010), ফ্রক (1700), পু লেক (2০976012509 ), 
জুইট পি (9৮০৩: ৮০25), ডালিয়া (7)81019), ডাযেম্থাস বা পিঙ্ক (1018100708 
০:71), হোলিহক (170115০00, পপি (৪০2৮) সূর্যমুখী (90056), 
দোপাটি (81594) জিনিয়া (217515), সূর্যমণি (2921৩59), সিনেরেরিযা 
(567015805 ), চক্দ্রমল্লিকা! (00.05210008670070) প্রভৃতি বিখাত। এদের মধে) 
কিছু জাতি আছে, যাদের ফুল একটু দেরিতে হয়। যদি সময় মত বীজ ফেলা 
হয়, তবে ঠিক শীতের সময় ফুল পাওয়া যাবে। শ্রীতের মরশুষী ফুলের মধ্যে 
ডালিয়া ফুলের নাম বিশেষভাবে করা চলে । কারণ কত বিচিত্র বর্ণ ও আকারের 
ডালিয়া ফুল ফোটে শীতকালে । যদিও শীত ছাড়া এর ফুল খুব ভালো হয় না, 
তবুও এই ফুলের গাছ সার] বৎসর নানারকম ভারে রাখা যেতে পারে। 

কারন্যাশন (08102091.): প্রথমে কারন্যাশন ফুল সম্পর্কে আলোচনা 
কর] যাক। আগস্ট মাসে এই ফুলের বীজ ফেলতে হয়। এ যুলের মাটি হবে-_- 
হালক। দৌঅশ মাটি। এর চারা ধখন বীজ থেকে বার হু'বে* তখন মাটিতে কিছু 
পাতা পচ সার মিশিয়ে তার উপর পাতল! করে ছিটিয়ে দিতে হু'বে। ফ্টোক 
€ 99০.) ইত্যাদি ফুল এইভাবে করতে হয়। 

মেরিগোল্ড বা গাঁদা (71278014): আমাদের দেশে অনাদিকাল 
থেকে গাদা ফুলের চাষ হুয়ে আসছে । খুব বড় হল্দে রঙের ফুলের জন্য গাদাফুল 
বিখাত। এ ফুল থাবা (ভবল্‌ ) ও একচেটে (সিঙ্গল ) হয়। একচেটে অপেক্ষা 
থাবা! ব! থোকা গাদার কদর বেশী । বীজ ও ডাল থেকে গাদার চারা তৈরি করা 
যায়। মনে রাখতে হবে যে, থাবা গাঁদার ফুলের অপক্ক বাঁজ থেকে চারা প্রস্তত 
করলে, অনেক সময় একচেটে বা ছোট আকৃতির ফুল হয়। গাছের ডাল কেটে 
রোপণ করলে, আকারে বড় ফুল পাওয়! যায়। এফুল হলদে" লাল, প্রতৃতি 
রঙের হয়ে থাকে | তন্মধো হুল্ত্দ রঙের ফুলই বেশী প্রচলিত। সমতল অঞ্চলে 
আগস্ট মাসে গাছের চার! রোপণ করতে হয়। ইহা শ্বীতের ফুল। পার্বতা অঞ্চলে 
জুন যাসে চারা রোপণ করতে হয়। বহু জাতের গাদা আছে। তম্মধো আফ্রিকান 
মেরিগোল্ড ও ফ্রেঞ্চ মেরিগোৌজ্ড--এট ছু” জাতের ফুলই বিশেষ শমাঢ়ত। 
এই আফ্রিকান জাতীর গাছ ও ফুল--উভয়েই আকারে বেশ বড় হয়। ফ্রেঞ্চ 
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জাতের গাছ যেমন একটু বেঁটে, এর ফুলও তেমনি ছোট হয়। ফ্রেঞ্চ গাঁদা 
একবার কোন স্থানে রোপণ করলে? সেখানে বীজ পড়ে প্রতি বংসর চার] জন্মায় । 
শীদা ফুলের বিশেষ যত্ব বা সারের প্রয়োজন হয় না। ঘেষন তেমন করে একটু 
মাটি কুপিয়ে লাগালেই গাঁদা ফুল হয়। 
ফ্রক (210০): এই গাছের উচ্চতা ৯৮১০৮ বা ২৩--২৫ সেট্টিষিটার 
হয়। এ ফুল আকারে ছোট, কিন্তু বিভিন্ন রঙের হয় । এই ফুল দেখতে অতীব 
সুন্দর এবং গুচ্ছাকারে ফোটে | উদ্ভাণের চারধারে? কেয়ান্বীতে অথবা টবে এ ফুলের 
চাষ করা চলে। সেপ্েম্বর অক্টোবর মাসে বীজ বপন করলে, মার্চ-এপ্রিল মাসে 
ফুল পাওয়। যায়। জানুয়ারী মাসে টবে বা গামলায় বীজ বপন করে বারান্দায় 
রাখলে, জুন-জুল।|ই মাসে ফুল ফুটে বারান্দা আলো করে| গামলা ব| বী'্জতলায় 
বীজ বপন করার পর চারা ২ইঞ্চি বা ৫ সেন্টিমিটার লম্ব। হলেই, তুলে অন্যত্র 
স্থায়িভাবে রোপণ করতে হয়| উর্বর দো |শ মাটি এ ফুলস্চাষের বিশেষ উপযোগী | 
পটুণলেকা (07815008 ) : এই গাছের উচ্চতা] ৬৭ ইঞ্চি বা ১৪ 
কে ১৮ সে্টিমিটার হয়। এইগাছ মাটিতে লতিয়ে থাকে । এর ফুল একচেটে 
বা থাবা এবং নানা রঙের হুয়। দিবাভাগে বেলা প্রায় ১০টার পর এই ফুল 
ফোটে এবং বেলা ২টার সময় গুটিয়ে যায়। এই ফুল ফুটলে বাগান খুব সুন্দর 
দেখায়। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে মার্চ মাসে এই ফুলের 
বীজ বুনতে হয়। বীজ খুব ছোট হওয়ায়, সরু বালির পঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ছোট 
ছোট গোলাকার কেয়ারীতে অথবা টব বা গামলায় স্থায়িভাবে বপন করা যায়। 
ইচ্ছে করলে সার! বৎসরই এর চারা করা সায়। এর ডাল কেটে রোপণ করলেও, 
চার! উৎপন্ন হয়। প্রচুর রৌদ্রযুক্ত উর্বর দোশ্নাশ যাটতে এই ফুলের চাষ ভালো হয় । 
স্বুইট্‌-পি (9%৩০% 76৫৪ ) এই গাছের উচ্চতা ৪৮ ফুট বা ১২০-_২৪০ 
সেন্টিমিটার হয়ে থাকে । এটি লতা জাতীয় একটি মরণুমী ফুল। সাদা, নীল? হলদে, 
বেগুনী; গোলাপী প্রভৃতি নানারঙের সুইট-পি আছে। এর ফুল সুমিউ গন্ধযুক্ত। 
এএ গাছ অনেকট1 মটর গাছের মত । সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পার্বত্য 
অঞ্চলে মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হুয়। উর্বর দোঞ্জাশ মাটি সুইট-পি চাষের 
বিশেষ উপযোগী | এদের বর্ডারে বপন করতে হয়। বারে ১ ইঞ্চি বা ২৫ মিপি- 
মিটার অন্তর সারিতে বীজ বপন করলেই চলবে । 
তারপর গাছ যখন ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সেন্টিমিটার লম্ব! হয়, তখন কঞ্চি অথব! পাট 
কাঠি পৃ'তে গাছ তুলে দিতে হবে | 


শা 


ই শিক্ষা বিচিত্রা 


ডালিয়া (08119) : এবার ভালিয়া ফুলের চাষ কিভাবে করা যায়, সে বিষে 
আলোচনা করা যাক। বহু রকমের ডালিয়া ফুল দেখা যায়। যেমন- ক্রুয়ভল 
€(0:০/০%), মাষ্টারপিস (21185161605), ব্লাকআউট (8180%08), 
স্্যাজফোর্ড (41), ইাইম্প (£1810018), বারবারা (881088), মারশেল 
(81875991) ইত্যাদি । ডালিয়া ফুল আর তিন রকমের হয়ে থাকে । যেষন-_ 
বড় জাতীয়, পম্পম জাতীয়, ক্যাকটাস জাতীয় | 

চাবের রীতি : ভালিয়ার চাষ জমিতে বা টবে-দ্ুইভাবেই করা চলে। 
জমিতে চাষ করতে হলে বর্ধাকাল থেকেই জমি তৈরি করতে হ'বে। বর্ধাকালে 
জমি কৌপাবার পর তদুপরি কীচা গোবর অথবা পুরাতন গোবর ছড়িয়ে দিয়ে 
কিছুদিন ধুর জল খাওয়ানোর পর তার জঙ্গে সুপার ফস্‌ফেট সার মিশিয়ে ফেলে 
রাখতে হ'বে। 

তারপর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অথব! প্রথমে এ তৈরি জমির উপর চাব! 
লাগাতে হবে। চার! লাগানোর সময় বিকেল বেল! এবং তিন দিন এই চার! 
গাছগুলিকে ঢাকা রাখতে হু'বে। ডালিয়া ফুলের খুব কদর, সকলেই পছন্দ 
করে। ডালিয়া গাছও খুব জল পছন্দ করে। সেইজন্য ভালিয়া গাছে রোজ প্রচুর 
পরিমাণে জল দিতে হয়। 

পরিচর্যা ঃ ডালিয়া! গাছ যখন এক হাত থেকে দেড় হাত লম্বা হ'বে, তখন 
গাছে সার দিতে হ'বে। সরিষার খইল, সুপার ফসফেট সার, রক্কের সার, মাছের 
সার ও হাড়ের গুড়া একদঙ্গে মিশিয়ে একমুঠো করে প্রত্যেক গাছের গোড়া 
খুঁড়ে দেয় উচিত। সার দেবার পর পর সাধারণ মাটি এ সারের উপর চাপিস্কে 
দিতে হবে। তারপর ১৫ দিন অন্তর সামান্য করে চুণের জল গাছের গোড়ায় 
দিলে খুব ভালো হয়! ছৃিনের পচানে] সরিষার খল, পনের দিনের প্চানো 
মাছের সার, দুমাসের পচানো রক্তের সার--এই সব যোগাড় করার পর এক বালতি, 
সাদা জলে ২৫০ গ্রাম পরিমাণ সরিষার খৈলের জল, ১২৫ গ্রাম পরিমাণ রক্তের 
সারের জল ও ১২& গ্রাম পরিমাণ মাছের সারের জল একপঙ্গে মিশিয়ে বড় গাছের 
গোডায় এক মগ ও ছোট গাছের গোড়ায় আধ মগ করে প্রতিদিন দিতে হ'বে । 
গাছে কুঁড়ি আসার পর এক চাঁথচ করে পটাশ সার দিলে ভালো হয়। এইভাবে 
জমিতে ডালিয়ার চাষ করা যায়। টবেও ঠিক এ একইভাবে সার দেবার 
ব্যবস্থাদি করতে হবে। পুরোনো গোবর সার এবং বারো আনা পরি বাণ বেল্গে 
দৌোঁআশ মাটি এই চাতষর উপযোগী । 


উদ্ভান-কধণ বিদ্যা ১ 


এইভাবে ডালিয়ার চাষ করলে ফুল বড় ও বেশী পাওয়া যাবে । 

রোগ ও প্রতিকার £ সাধারণতঃ পাতা কুঁকড়ে যাওয়া ধরণের এক রোগ 
ডালিয়া গাছের হয়। এ এই রোগ দেখা দিলেই কীটনাশক ফলিডিন ওষুধ ছিটিয়ে . 
দিলে ভালে! ফল পাওয়া যাবে । তবে এ বিষয়ে কোন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
নেওয়াটাই সমীচীন । এইগাছে সবৃজ রঙের পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এই 
পোকার আক্রমণে প্রথমে তামাক জল, ডি' ডি টি, গ্যামান্মিন প্রভৃতি ওযুধ ছিটিয়ে 
দিলে এ পোক1 মরে যার । 

সংরক্ষণ +*_ গাছের ফুল দেওয়া শেষ হলেই, নির্বাচিত গাছের গোড়া খু'ড়ে 
শ্বীত কন্দ তুলে, এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে ভালো হয়৷ 
শ্কীত কনদগুলি বীজাগারে রাখা উচিত ; কারণ জল বা বেশী ঠাণ্ডা লাগলে? ওগুলো 
পচে যাওয়ার সম্ভাবনা । কাজেই স্ফীত কন্দগুলি ঠাণ্ডা ও জল থেকে সাবধানে 
রাখা উচিত | 

ডাক্েন্ছথাস বা পিঙ্ক (70120178502 2100): শীতকালীন ফুলের মধ্যে 
এটিই খুবই সুন্দর ফুল। যদিও এরা বহুবর্দজীবী, তথাপি আমাদের দেশে মরশুষী 
ফুল হিসাবে এর চাষ হয়ে থাকে । আঁর চাষ করাটাও খুব সহজ । থাবা ব1 
একচেটে--এই ছু” ধরণেরই এ ফুল হয়। ডায়েস্থাসের জাঁপানীজ পিস্ক ও 
চীক়ন! পিস্ক-_এই ছুট জাত আচে। জাপানীজ পিঙ্ক ফুলের পাপড়ির প্রাস্তভাগ 
কৌকড়ানে। এবং দেখতে ঝালোরের মত। বেদিকায় এক সঙ্গে অনেক ফুল ফুটলে 
উদ্যান-পরিবেশের শোভা বাড়ে । গাছের ফুল-ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হ'লে 
বীজ ধরার পূর্বেই ফুলগুলি তুলে ফেলতে হয়। সমতল অঞ্চলে অক্টোবর মাসে 
আর পাহাড়ী এলাকায় মার্চ মাসে এই ফুলের বীজ বপন করতে হয় । 

হোলিহক (77০91151০21) £ এইসব ফুলগাছের উচ্চতা ৮--১০ ফুট বা প্রায় 
২৪--৩ মিটার হয়। থাবা ও একচেটে-_ছু'জাতের দেখা যার । ভারতবর্ষের 
সর্বত্রই এর চাষ করা চলে। ফুলগুলিও দেখতে খুব সুন্দর । উদ্ভান বেদিকায় 
একত্রে না লাগিয়ে, লম্বা সারিতে লাগালে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। সমতল 
অঞ্চলে অক্টোবর মাসে এবং পার্বত্য অঞ্চলে যার্চ মাসে বীজ বপন করতে হয়। 
পুণাতে বরা আবস্ভ হওয়ার সময় অর্থাৎ জুন মাসে একবার এবং বর্ধাশেষে পুণরায় 
বীজ বোনা হয়। জমিতে প্রচুর সার প্রয়োগ করে চারাগুলি রোপণ করতে হয়। 
বীজতলায় চারা একটু বড় হলেই, সেগুলি তুলে এনে পরিকল্পনা অহ্যায়ী 
সারিবদ্ধভাবে উদ্ভানে স্থায়িভাবে রোপণ করড়ে হয়। 


১৯ শিক্ষা বিচিত্রা 


পপি (৮০29): পপি একটি অতীব সুন্দর ফুল। এই ফুল ফুটে বাগান 
আলো করে থাকে; এফুলে মধু বা গন্ধ নেই, তবে প্রচুর পরাগ থাকে । এই 
ফুলের পরাগ সংগ্রহের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাদ্ধি আসে । পপি থাবা বা এক- 
চেটে--ছু” জাতেরই হয়। হাল্ক। বেলে-দোআশ মাটিই পপি চাষের উপযোগী | 
সমতল অঞ্চলে, পার্বত্য এলাকায় মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয়। যেহেতু 
এফুলের গাছ তুলে লাগানো! যায় ন!ঃ এই কারণে পপির ক'জ স্থায়িভাবে জমিতেই 
বপন করতে হয়। বর্ধজজীবী ও বহুবর্জীবী পপি দেখা যায়। অনেক জাতও 
আাছে। যেমন-_ ফ্রেঞ্চ, ক্যালিফোর্মিয়ান প্রভৃতি । আইসল্যাণ্ড ও সালি 
_-এ হুটিই ফ্রেঞ্চ পপির অন্তর্গত। এদের পাতা কীটা কাটা এবং ফুলের বৌটা 
রোমযুক্ত । এই পপি বিভিন্ন রঙের ও গঠনের ( যেমন--থাবা! ও একচেটে ) হয়ে 
থাকে । কাপিফোণিয়ান পপির গাছ অপেক্ষাকৃত বড়। এর পাতাও কাট! কাটা । 
এ গান্ছে উজ্জ্বল বড় হলদে রঙে ফুল ফোটে । পশ্চিমবঙ্গে এই জাতের পপির চাষ 
বিশেষ প্রচলিত নয়, ফ্রেঞ্চ পপিরই আবাদ বেশী। পিঁপডেই এদের বড় শত্রু । 

সূর্যমুখী (58700/৩:) £ এই মরমী ফুলটি ভারতের সর্বত্রই সুপরিচিত । 
প্রধাণতঃ বধার ফুল হলেও, অন্যান্ব ধতুতেও জন্মে থাকে । শীতকালে এক প্রকার 
ছোট জাতের পূর্যমুখী ফুল ফোটে । সূর্ধমুখীর ছোট, মাঝারি, অতি বৃহৎ একচেটে 
ও থাবা ফুল আছে। এই ফুলের অসংখ্য জাতের যধো গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস, 
'স্লেনিসিমাস, এবং ক্যালিফোর্নিকাস, নামক জাত দুটির নাম উল্লেখযোগা । 


প্রথমোক্ত জাতের গাছে প্রনুর ফুল উৎপন্ন হয় এবং শেষোক্ত জাতের গাছে ফুল খুব 
বড় হয়। এছাড়া আর্কেণ্টাস. আরজিরোফাইলাস, প্রভৃতি জাতের গাছের 
পাতার রঙ রূপোর মত সাদা হয়। আবার ম্যাঁক্রোফাইলাস, নামক জাতের 
গাছের পাত! খুব বড় এবং গাঢ় সফূজ রঙের হয়। ইউনিক্লোরাস নামক গাছের 
আকার খুব বড় হয়। অন্য জাতের গাছ ৩_-৬ ফুট বা ৯০--১৮০ সেন্টিমিটার অবধি 
লম্বা হতে দেখা যায়। কেউ কেউ বড় আকারের সূর্ধমুর্খীকে রাধাপন্প বলে থাকেন । 
এই ফুল চাষ করাও সহজ । যে কোন মাটিতেই জন্মায়। সামান্য একটু যত্ব 
ও পরিচর্যা করলেই চলে । পার্বতা ও সমতল অঞ্চলে জুলাই মাসে এই ফুলেব বীজ 
বপন করতে হুয়। চার] একটু বড় হলে তুলে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাগালে সুন্দর 
দেখায়। গাছ একটু বড় হলে, কাঠি দিয়ে বেঁধে দেওয়া ছাড়া আর কোন যত্পই 
করতে হয় না । সূর্বমুখীর দান] থেকে রান্নার ভেল বের করার চেষ্টা চলছে। 
দোপাঁটি (9813907): ভোপাটি একটি অতি পরিচিত শরৎকালের ফুল। 





প্ শিক্ষা বিচিত্রা 


এগাছের উচ্চতা ১২২ ফুট বা ৪৫--৬* সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এ গাছের 
কাণ্ড নরম ও গাছ বেশ ঝাড়যুক্ত হয়। কোন স্থানে একবার এই ফুলের চাষ 
করলে, সেই স্থানে বীজ পড়ে প্রতি বৎসরই বর্ধার সময় চারা বার হয়। ছুরকমের 
দোপাটি-_থাব। ও একচেটে হয়ে থাকে। দোপাটি বর্ডারের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । টবে অথবা গোলাকার, চৌকোণ! পুষ্প বেদিকায় চাষ করলে সুন্মর 
দেখায়। হাল্কা উর্বর দো-আশ মাটিতে ভালো জন্মে। সমতল অঞ্চলে জুন 
আসে বীজ বপন করলে বধায় ক্ষতি হয়। ফুলও ভালো হয় না। সেইজন্য সেপ্টেম্বর 
মাসে এই গাছের চারা প্রস্তত করতে হয়। তাহলে বর্ধাশেষে শরৎকালে এগাছে 
প্রচুর ফুল পাওয়] যায়। পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বপন করতে হয় । 

উদ্যান-বেধিকায় ও বর্ডারে ১ ফুট বা৩০ সেন্টিমিটার অন্তর চারা রোপণ 
করতে হয়। দৌোপাটিগুটি সম্পূর্ণরেপ পেকে উঠলে, বীজ আপন! থেকে ঝরে 
পড়ে । সেইজন্য গুট পাকবার আগেই বীজ সংগ্রহ করতে হয়। 

জিনিস! (21712 ): মরশুমী ফুলের মধ্যে জিনিয়! একটি মূলাবান ও সুন্দর 
ফুল। ডালিয়ার মত ইহাও উদ্ভানিকদের অতি প্রিয় ফুল। এক স্থানে একবার 
এফুলের চাষ করলে, সেখানে বীক্ত পড়ে ফি-বছরই চারা উৎপন্ন হয়। এফুলের 
গাছ আকারে ৩৪ ফুট বা ৯০১২ সেন্টিমিটার উচু হয়ে থাকে । গাছে 
গালের সংখ্যা বড় কম হয়। বধাকালীন ফুল হলেও, শীতকালে এর চাষ কর! 
চলে। এফুল নান! বর্ণের থাবা ও একচেটে হয়ে থাকে | এমন বড় জাতের 
থাব৷ জিণিয়] অছে যেগুলির ফুল ভালিয়ার মত বড় হয়। বীজ বপনের সময়-- 
সমতল পার্বত্য অঞ্চলে জুন মাসের মাঝামাঝি টবে বা গামলায় বীজ বপন করে 
চারা তৈরি করে নিতে হয়। 

জলবসা ভিজে মাটিতে জিনিয়া ভালো হয় না। অত্যবিক বৃষ্টিতে এগাছের 
পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ফুল ছোট হয়। ভালো ও বড় আকারের ফুল পেতে হু'লে, 
গাছে গোবর সার, আবর্জনা সার বা পাতা-পচা সার, খৈল, হাড় গড়া, সুপার 
ফস্ফেট প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হয় । উর্বর দো-আশ মাটি জিনিয়! চাষের উপযোগী । 

সূর্বমণি (25122৩168)£ ইহা ছুপুরে মণি নামেই সমধিক পরিচিত । 
কারণ ঠিক ছুপুর বেলায় সূর্যমশি ফুল ফোটে। সাধারণতঃ লাল ও সাদা রঙের 
ছোট ছোট ফুল দেখ! যায়। এফুলেত্ব চাষ অতি সহজ সাধারণ। মাটি কুপিয়ে 
বীজ ছড়িয়ে দিলেই এই গাছ জন্মায়। এও শরৎকাপের ফুল। শুকনো দো" 
আশ মাটিতেই ভালে! হয়। 


উদ্ভান-কধণ বিষ্কা ৩১ 

মণিং মৌরি (14০07558195 )$ এ ফুলের আদি অন্স্থান মেক্সিকো ॥ 
একপ্রকার লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী গাছ। বর্ষজীবী হিসাবেও এর চাষ হয়ে ধাকে। 
এজন্য গাছের ফুল দেওয়া শেষ হলেই গাছটা তুলে ফেলতে হয়, নতুবা পুরাতন 
গাছে ভালে! ফুল হয় না| গাছের পাতা খুব বড়ঃ চকৃচকেঃ গাঢ় সবুজ রঙের । 
দেখতে অনেকটা পান পাতার মত । জাফরী, থাম প্রভৃতির উপর তুলে দিলে খুব 
সুন্দর দেখায় । জুনশ্জুলাই মাসে বীজ বপন করতে হয়! তাহলে শীতকালের 
মধ্যে গাঁছটা বেশ বড় হতে পারে। সমগ্র শীতকাল ধরেই শীল কলমী ফুলের মত 

খ্য ফুল ফোটে । শুকানোর সময় ঈষৎ লাল দেখায় । 

এই ফুল-চাষের জন্য বিশেষ উর্বর জমির আবশ্যক হয় না। তবে প্রতি বৎসর 
'এক স্থানে চাষ না করে স্থান বদল করতে হয়| তা না হলে ভালো গাছ উৎপন্ন 
হয় না। সাদা রঙেও মণিং গ্লোরি ফুল হয় । তা দেখতে তত সুন্দর নয়। 

সিনেরেরিসা (০50978:08 )£ এই গাছ সাধারণতঃ ঠাণ্ডাতে হয়। অর্থাৎ 
ছায়া আছে--এমন স্থানেই ভালো! জন্মে। এর চারা তৈরি করাটা ঠিক কারনেশন 
ফুলের মত। তবে এই গাছ্ছ ঘোড়ার সার খুব পছন্দ করে। ঘোড়ার সার$ 
গোবরের সারের মত করে তৈরি করতে হয়| 

পিট,নিয়া (2০018)8 এই জাতীয় ফুল ছু'রকষের হয়। থাবা ও 
একচেটে | এর বীঙ্গ আগষ্ট মাসে জমিতে লাগাতে হয়। বেলে দো-আশ মাটি 
এই চাষের উপযুক্ত । চালুনি দিয়ে মাটি চেলে নিতে পারলে খুব ভালো হয়। 
কারণ এর বীজ খুব মিহি। এর চারা বীক্জ থেকে বার হুবার মুখে খুব সাবধানে 
জল ও সাদ] মাটিঃ পাতাপচা! সার এবং সামান্য বালি মিশিয়ে পাতলা! করে এ 
চারার উপর ছড়িয়ে দিতে হয়। 

চজ্জ্রমক্পিকা (01958001000000 ) 8 বিবিধ ধরণের মরশ্তমী ফুলের মধ্যে 
বর্ণ বৈচিত্র, আকার সৌঠবে চন্দ্রমল্লিকাই সর্বশ্রেঠ। এফুল সকলেরই সৃপরিচিত | 
টবে বা উদ্ভানে এর চাষ হয়ে থাকে | বাগানে চাষ করতে হলে নভেম্বর থেকে 
ডিসেম্বর এই ফুল বাগান আলো করে রাখে । জাপান ও চীনই/এ ফুলের জন্মভূমি | 
বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র এফুলের চাষ হচ্ছে। উত্তিদতত্বব্দিদের চেষ্টায় অনেক 
উন্লত-জ্াতের মল্লিক! ফুলের গাছ সূটি হয়েছে । বড়দিনের সময় (হীউমাসডের 
সময় ) চন্ত্রল্লিকা ফোটে বলে এর নাম হয়েছে ক্রিসেন্ছিমান্‌। জমি অপেক্ষা 
টবে এর চাষ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ রোন্রে খর তাপে গ্রীস্মকালে. এর গ্রাছগুলি 
শুকিয়ে যায়। এ হলো ঘর সাজানোর ফুল। 


সই শিক্ষা বিচিত্রা 


চারা প্রস্তুত পদ্ধতি £ মল্লিকার বীজ, কাটিংস্, কৌড় ও তেউড় (98০6 ) 
থেকেও চারা তৈরি করা যায়। বীজের গাছ থেকে তেমন ভালো! ফুল হয় না। 
সেইজন্য তেউড় বা কৌড় থেকে চারা প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত | জানুয়ারী মাসে ফুল 
দেওয়া শেষ হলেই, গাছের গোড়া থেকে বহু তেউড় বার হুয়। তখন শিকড় 
সমেত গাছটি তুলে ফেলে মাটি ঝেড়ে তেউড় গুলো কেটে নিতে হয়। অতঃপর 
ছায়! যুক্তস্থানে মাটি প্রস্তুত করে পচা গোবর সার অল্প বালির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে 
তাতে এক ফুট অক্জর তেউন্গুলো৷ এমনভাবে পুঁততে হু'বে, যেন তেউড়ের কাণ্ড 
মংশটি মাটির উপরে থাকে | তেউড় টবেও রোপন করা যায়। এই সময় নিয়মিত 
জলের সেচ দিতে হয়। তার ফলে তেউড় থেকে নূতন চারা বার হয়। মে মাসের 
দিকে শিকড়সহু চারাগুলো তুলে ৩-৪ ইঞ্চি বা ৮-১০ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত টবে 
রোপন করতে হয়। শিকড়সহ পৃথক পৃথক কাগুকে টবেই লাগাতে হবে। 
বর্াকালে আচ্ছাদিত বারান্দায় রাখতে হয়। এছাড়া পুষ্পদানকারী পুরাতন শাখা 
দ্বারাও চার! প্রস্তুত করা যায়। পুরাতন শাখাকে ৬--৭ ইঞ্চি বা ১৪১৮ 
সেন্টিমিটার লম্বা করে কেটে নিয়ে হাঁপরে লাগিয়ে চারা তৈরি কর! যায়। এই 
চারাগুলিকে পৃৰোক্ত নিয়মে লাগিয়ে ভাবী গাছে পরিণত করা যায়। 

চাষ পদ্ধতি ঃ চন্দ্রমল্িকার জন্য উর্বর জমি এবং পর্ধাগ্ত জলের অত্যাবশ্যক । 
টবে চাষ করলে ২-৩ বার টব পরিবর্তন ও স্থানাস্তরকরণ কর! দরকার । টব 
পরিবর্তনের সময় ক্রমশঃ বড় টব ব্যবহার করতে হয়। ফুল ফোটার আগে ২।৩ 
বাপ তরল সার প্রয়োগ করতে হয়। শুকনা রক্ত, সোডিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি 
প্রয়োগ করতে হবে । 

বন্ুবর্ষজীবী গীছের ফুল ঃ এবার কয়েকটি বনুবর্ধজজীবী ফুলের কথা 
আলোচনা করাযাক। একাধিকবার ফুল পাওয়! যায় এমন ফুলের গাছ প্রত্যেক 
উদ্যানে থাকা উচিত। সেই ধরণের কয়েকটি ফুলগাছ যেমন--ক্যান1 বা 
দর্বজ।য়1 (08009 ), রজলীগন্ধ1! (০ 7০9০৩ ), জেসমিন (58500106 ) এবং 
গোলাপ প্রভৃতি সম্পকে কিছু জানা দরকার । . 

সর্বজায়া ব। ক্যান! (08018) : কান! একটি বহুবর্ষজীবী বারোমালী 
ফুলের গাছ। একবার বাগানে রোপন করলে, ক্যান! গাছ বহু বৎসর বেঁচে 
থাকে । ফুল দেওয়া শেষ হওয়ার মঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ফুল ও তার ডণটা কেটে: 
দিলে, গাছের গোড়া থেকে আবার নৃতন গাছ ও ফুলের ডাটা বার হয়। ফি-বছর; 
মাঝে মাঝে জমি কুপিয়ে-কিছু সার দিলেই এই ফুলের চাষ পর্ব মেটে। 


উদ্ভান-কর্ষণবিস্ধা ৩৩ 


ক্যান৷ গাছের উচ্চতা ৩--৬ ফুট বা ৯*--১৮০ ফ্েিমিটার। সর্বজন পরিচিত 
এই কান! গাছের পাতা দেখতে অনেকট। কলাপাতার মত। নান রঙের যেমন-- 
উজ্্বল হুল্দে, হাল্কা] হলদে, গোলাপী; ফিকে লাল, টকটকে গাঢ় লাল--ক্যান। 
ফুল দেখতে পাওয়। যায় । বাগানে ও রাস্তার ছুপাশে, তৃণভূমি বা লনের মাঝে 
মাঝে এবং বেদীতে জরিবছভাবে ক্যানা রোপন করলে বেশ সুন্দর দেখায়। 
বীজ ও মূল থেকে এর চারা প্রস্থত করা যায়। এদেশে কিন্তু মুল দ্বারা প্রধানতঃ 
এর চার! তৈরি করা হয়। 

ক্যানার চাষ-পদ্ধতিও অতি সহজ | উর্বর বেলে দৌ-আশ মাটিই ক্যান! চাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ক্যানা গাছের জন্যু শুচুর জলের প্রয়োজন হয়। এর জন্য 
একটু ছায়াময় স্থানের প্রয়োজন । টবেও কানার চাষ কর! চলে। 

চারা তৈরি £ ক্যানার চারা প্রস্থত করাও দহজ। ক্যানার মূলকে টুঁকরে! 
টুকরো! করে মাটির ১ ইঞ্চি বা ২৫ মিলিযিটার নীচে পুতে, জলে ভিজিয়ে খড়কুটা 
দিয়ে ঢেকে দিলে সত্বরই গাছ উৎপন্ন হয চার। রোপনের ২--৩ মাসের মধ্যেই 
গাছে ফুল আসে । বহু রকম,ও রঙের ক্যান গাছ দেখ! যায়। 

রজনীগন্ধা (0৩ £০56)$ রজনীগন্ধা আমাদের ফুল বাগানের একটি 
সুপরিচিত সুগন্ধি ফুলের গাছ । অতি সুমি স্সিগ্ধ গন্ধে রাতকে মাত করে বলে এই 
ফুল রজনীগন্ধা নামে অভিহিত । যেখানে এই ফুল ফোটে, তার চারপাশের বহু 
দুরে এর সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে । 

এই ফুল গাছ সাধারণতঃ ৩৩২ ফুট বা ৯০১০৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে 
থাকে । উর্বর জধিতে প্রায় ৬ ফুট বা ১৮০ সেন্টিষিটার অবধি এই গাছকে লম্ব। 
হু'তে দেখা গেছে । এ গাছ থেকে লম্ব! মঞ্জরী দণ্ড বার হয়। তার যাথায় ১০-_-১৫ 
ইঞ্চি বা ২৫--২৮ সেন্টিমিটার জারগা জুড়ে ছোট কলকের মত একসঙ্গে অনেক 
সাদা! রঙের ফুল ফোটে । এই রজনীগন্ধার ঝাড় বা টিকগুচ্ছ ঘর সাঙ্জানো এবং 
'টপহারের সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
_. টবে বা জমিতেই এই ফুলের চাষ করা যায় । বীজ থেকেও যে চার! জন্মানো 
না*যায়। এমন নয়। সাধারণতঃ মুল থেকেই এর চারা! প্রদ্থত কর] হয়। সব রকম 
মাটিতে এ ফুলের চ!ষ করা যায়। মৃলগুচ্ছগুলি কিছু দিন শুকিয়ে নিছ্েজে করে 
নেওয়ার পর জমিতে রোপন করতে হয় । 

রোপনের সময় ও দার £ রজনীগন্ধা লাগানোর সময় ফেব্রুয়ারী থেকে 
ষার্চের যধ্যে। তার আগে টবের বা জমির মাটি বেশ করে কুপিয়ে নিচ্ছে 

শি বি £--৩ 


৩৪ শিক্ষা বিচিত্রা 


গোয়ালের ও আবর্জনা সার, ছাগল ও ভেড়ার নাদি কিনব! হাপ-মুরগীর পুরাতন 
অল প্রয়োগ করলে একাধারে গাছ যেমন বেড়ে ওঠে; তেমনি প্রচুর ফুল ফোটে । 

জেসমিন (0890010০) ; জুই, বেল, মল্লিকা, চামেলি [প্রভৃতি ফুল 
জেসমিনের অন্তর্গত। আমাদের প্রাচীন ফুল-প্রীতির সঙ্গে এইসব সুগন্ধী ফুলের 
স্মৃতি বিজড়িত হ'য়ে আছে। এই ফুলের গাছ বহুবর্জীবী। মরস্তমী ফুলের 
মত বঙ্পস্থায়ী নয়। তদুপরি এইসব ফুলের গন্ধ অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও মনোরম | এইসব 
জাতীয় ফুলের পাপড়িগুলে! অতি নির্মল । এই সব ফুলের বাগান, এমন কি পাড়া 
পরিবেশ পর্যস্ত মিষ্টি গন্ধে আমোদিত করে তোলে । এই জাতের বেল-্ছু'ই-চামেলি 
প্রভৃতি ফুলের গাছ টবেও কর! চলে । যে-কোন মাটিতেই এই সব ফুলের আবাদ 
করা ষায়। সাধারণতঃ ফাল্গুন থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই ফুল ফোটে । 

এই ফুলের বীজ ছাড়াও শাখা-কলম ও দাবা-কলম দ্বারা এদের চার! প্রস্তুত 
করা যায়। এছাড়া শাখ!”কলম ও দাবা-কলম থেকে এদের চারা তৈরি করে নিতে 
হয়। নীচে পৃথক পৃথকভাবে বেল, চামেলীঃ জুই, মল্লিকা প্রস্ৃতি সম্পর্কে বিবরণ 
দেওয়া হল। 

বেল--কেউ কেউ একে বেলাফুল বলে থাকে । এই ফুলের আবার তিনটি 
শ্রেণী আছে। যথা--মতিয়া, রাই, থোয়ে প্রভৃতি । বেলফুলের রঙ সাদা, 
বেশ সুগন্ধযুক্ত। মতিক্না বেলফুল আকারে বেশ বড়। ফুলগুলিও অধিক গন্ধ, 
যুক্ত। বেশমি্টি সৌরভ। রাই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বহু পাপড়ি 
বিশিষউ। বেলফুল ফোটে অজত | এই ফুলের সুগন্ধ সবচেয়ে বেশী বলেঃ এ ফুলে 
মাল! গাথা হয়। বাজারে এর যেমন কদর, তেমনি চাহি । ব্যবসায়িক ভিভিতে 
এই ফুলের চাষ লাতজনক । 

চার! প্রস্ততি £ সাধারণতঃ শাখা বা দাবা কলম দ্বার! চারা প্রস্তুত করা যায়। 
৯০ সেন্টিমিটার দুরে দুরে চারা রোপন করতে হয়| চারা রোপনের সময় হলো 
বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাস। উর্বর দোআশ মাটিই এ চাষের উপযোগী । এর! বহুবর্ষজীবী 
গাছ। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সব গাছেরই ডালপাল! ছে'টে দিয়ে প্রত্যেক 
গাছের গোড়। কুপিয়ে গোবর সার, খৈল, হাড় গু"! প্রভৃতি সার দিতে হয় । ভালো 
ভাবে ছ'টলে, বেশ ঝাড়ালো! হয় । বাজারে বেলফুলের মালার চাহিদা আছে। 

চামেলী: এই ফুল সাদ। ও পুগন্ধী ৷ গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে প্রচুর চাষেলী ফুল 
ফোটে । এই ফুল শুকিয়ে রাখলেও অনেক দিন গন্ধ থাকে । চামেলী প্রত বর্ধন- 
শীল লতানে গাছ । এর লম্বা লন্ব শাখা মাটি স্পর্শ করলেই, পর্ব থেকে শিকড় বার 


গাছের কজম প্রস্তুত প্রণালী / &ষ্ 


হুয়। এইজন্য একটি গাছ আত্তে আন্তে অনেকখানি স্থান দখল করে নেয়। 
'তবে উত্তমরূপে গাছ ছণাটাই করে গাছের এই বৃ্ধিটা কিছু হাস কর যায়। 
এই ফুল গাছের চাষ ও পরিচর্যা বেলফুলের মত। 

জুই: এই ফুল দাদা ও সুগন্ধ বিশিউ! গাছের আকার ছোট এবং লতানে। 
এদের পাতাগুলো অনেকট। পান পাতার মত। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্ধপ্ত একটানা 
ছ'যাস প্রচুর পরিমাণে জুই প্রস্ফুটিত হয়। ফুলগুলি তারকাকৃতি, রঙ দাদা এবং 
আকার মাঝারি ধরণের । মাঘ মাসে গাছ ছেঁটে দিতে হয়। এই ফুলের তিন 
প্রজাতি আছে। যথা__-একচেটে (পিঙ্গল ) ডবল বা থাবা! এবং স্বর্ণ । বর্ধাকালে 
শাখা বা দাবা কলম হ্বার| চারা তৈরি করা যায়। এই ফুল থেকে সুগঞ্ধি তৈল 
তৈরি করা যাঁয়। 

মন্তিক] : মল্লিক! একটি অতীব রুগন্ধি পুস্প। ভ্ুই ওবেপ প্রভৃতি ফুলের 
মতই এই ফুল গাছে চাঁষ ও পরিচর্যা করতে হয় ! 

গোলাপ : বাগানের সম্পদ । গন্ধ, বর্ণ ও সৌন্ার্ধ বিচারে গোলাপই পর্বশ্রেষ্ 
ফুল। এই কারণে একে ফুলের রাণী (39০50 ০1 1০৩05) বল হয়। বর্তমান 
কালে আমাদের দেশে উন্নত ধরণের গোলাপের চাষের আমদানী হয়েছে । আগে 
অবশ্য রোজ, গ্রডওয়ার্ড, চায়না, মাঝ, বসোরা প্রভৃতি জাতের গোলাপের 
চাষ হত। পূর্বে বারো মাস গোলাপ ফুল পাওয়| যেতে ন|। এখন অবশ্য 
উত্ভিদণতত্ব-বিদদের চেষ্টায় উন্নত ধরণের সুগন্ধি বারোমাসী গোলাপের চাষ আরম 
হয়েছে । পাশ্চাত্তা দেশে গোলাপের উৎকৃষ্ট সাধনে নানা গবেষণা চলছে । 

ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে অনুকৃূল। বীজ থেকে 
'কোন কোন জাতের গোলাপ জন্মে । তবে প্রধানত: শাখা, দাবা, চোখ এবং 
জোড় কলম দ্বারা গোলাপের চারা প্রস্তুত কর! হয়। 


গান কুজঙ্ম প্রত্ভতত প্রণালী 


ভূমিকা! £ বীজ-বপনের দ্বারা যে ফুল ব1 ফলের গাছ পাওয়! যায়, তা' 
নির্দিষ্ট জাত বা শ্রেণীগত-এক একটা বিশেষ বঃশগতি নিয়ে আসে। তার মধ্যে 
এতটুকু উন্নতি বা বৈচিত্র্য ঘটানোর কোন অবকাশই থাকে না। তা” ছাড়া 
রক্ষণাবেক্ষণের কেনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্মিত না হওয়ার দরুণ একদিকে যেমন 
'দিন দিন ভালে! বীজ সংগ্রহ্রে সম্ভাবনা কমে আসতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তার 
পরিণামে গাছ বা ফলের জাতিগত বৈশিক্টোর কৌলীন্য কমে যেতে পারে । 


২৩৬ শিক্ষা বিচিত্রা 


এসব কারণে আধুনিক উদ্ভানবিদরা এই ফুল বা ফলের গাছের বংশোন্নতি ঘটানোর 
দিকে বিশেষ নজর'দিয়েছেন | এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। তার 
ফলশ্রুতি স্বরূপ উদ্ভাবিত হয়েছে নানা পশ্থা-পদ্ধতির। উগ্ভানতত্ববিদরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে; বীজ অপেক্ষ! কৃত্রিম উপায়ে যেমন--(ক) অঙ্গজ 
জনম (৬০26120%5 0108880107, ) (খ) কলম-প্রস্ততিকরণ (015075 ). 
এবং (গ) কাটিংস (09৫0785) প্রভৃতি পম্থা-পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারাই কেবল 
গাছের বংশোন্নতিই ঘটানো যায়, ত| নয়, নান! প্রজাতির সুষ্টি করে উত্ভিদ-জগতে 
বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও আনা যায়। এখানে সেই সব কৃত্রিম জনন সম্পর্কে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর! হয়েছে । আর এ পদ্ধতি ব! প্রক্রিয়াগুলে। জানা থাকলে, 
তাঃ নিয়ে উদ্ভানরসিকরাও ব্যক্তি বা দলগতভাবে বিষ্ভালয়ের কৌতৃহলী ছাত্র- 
ছাত্রীদের নিয়ে গবেষণামূলক কিছু কাজও করতে পারেন । 

(ক) অঙ্গজ জনন ( ৮০৪০111৩ 7:0888601) : প্রথমে গাছের অল্লজ- 
জনন সম্পর্কে আলোচনা! করা যাক। গাছের যে কোন অঙ্গ-_যেমন মূল? কাণ্ড, 
শাখা, পত্র প্রভৃতি থেকে বংশ-বৃদ্ধি ও বংশ-বিস্তার করার পদ্ধতিকে বলে অল্গজ- 
জলন। এই অঙ্গজ জনন আলোচন! প্রসঙ্গে প্রথমে কলম প্রপ্ততকরণ বিষয়ের 
অবতারণা করা যাক। কলম প্রপ্তত-করণের ইতিহাদ সপ্রাচীন। প্রায় দু'শে 
বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে কলমের চার! দ্বারা গাছ উৎপন্ন কর] হয়ে, 
আসছে। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারার কতকগুলি সুবিধা আছে । আবার 
কয়েকটি অসুবিধাও আছে। 

কলমের চারার ব্লুবিধাঃ প্রথমে সংক্ষেপে সুবিধার কথাগুলো আলোচনা 
কর যাক। যোট পাঁচটি সুবিধা আছে। যথা! €১) খুব তাড়াতাড়ি কলমের 
গাছে ফুল ও ফল ধরে। (২) অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক গাছেরই কয়েক পুরুষ 
উৎপন্ন করা ষায়। (৩) কলমের চাষে গাছের প্রকার ও জাতি বিশুদ্ধ থাকে: 
তাস্ছাড়া কলমের গাছের ফুল ও ফলের গুণ ও আকৃতি অপরিবর্তশীয় থাকে। (৪) 
এই জাতীয় গাছের জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত কম .হলেও মোটামুটি ভালো ফলন 
পাওয়া যায় । (৫) যে সব গাছের বীজ হয় না, কলম প্রস্ততকরণ দ্বারাই" তাদের 
বংশ রক্ষিত হয়েছে। 

কলম-প্রস্ততির নানা পদ্ধতি : সাধারণতঃ নিয়লিখিত £পাচটি পদ্ধতিতে 
ফুল ও ফল-গাছের কলম তৈরি করা যায়। যথা-(১) ওল কলম বা গুল কলম 
(২) চোক কলম (৩) জোড় কলম (৪) দ্বাবা কলম এবং (৫) কার্টিংস দ্বারা ॥ 


,গাঁছের কলম প্রস্তত প্রণালী ৩৭ 


ওল বাগুল কলম: ওলবাগুল কলমের জন্য প্রথমে মাটি প্রস্তত করে 
'নিতে হয় । পুকুরের পাঁক মাটি অথবা যে ক্ষেত্রে কপি-আখ-মটর প্রভৃতি শস্য 
জন্মায়, সেই ক্ষেত্রের মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পাঁক মাটি মিশিয়ে নিয়ে কাদার মত 
করে চটকে মাখতে হবে; তারপর কিছু খৈল মেশাতে হ'বে। এইভাবে মাটি 
তৈরি করে নেওয়ার পর গাছের যে ডালে গি'টের আধিকা, সেই ডালের চারদিক 
ঘিরে এ মাটির প্রলেপ দিতে ছবে। বেশ যোটা করে প্রলেপ দেওয়ার পর যখন, 
, সেটা ওলের মত অনেকটা হবে, তখন চট, মোট! কাপড় বা! কম্প-ছেড়া দিয়ে বেশ 
করে ০৪ রাখতে হবে। তৎপর যে ভালে ওল হন বাধ! হয়েছে তার এ 
ভিতর থেকে এমনভাবে একট! শণের সলতে লাখিয়ে দিতে হবে যে, তাতে জল 
লাললে যেন চু'ইয়ে চু'ইয়ে চট দিয়ে ঢাক! এ প্রলেপ মাটির উপর অনবর ঠ পড়তে 
থাকে । এর উদ্দেশ্য এ মাটিটাকে সদাপর্বণ। ভিজিয়ে রাখা। এভাবে মাপ 
কয়েক থাকার পর এ চট ব| কম্বলের আবরণ ভেদ করে যখন চার দিক দিয়ে 
শিকড় বার হবে, তখন ওটাকে গাছ থেকে কেটে নিয়ে জমিতে সযত্বে সার দিয়ে 
লাগিয়ে দিতে হবে। এর নাম ওল কলম। প্রস্থতির পর্বে গুল কলমের সঙ্গে 
ওল কলমের অবশ্য কোন পার্থক্য নেই। গুল কলমে ডালের ছাল তুলে দিতে 
হয়। সেজন্য বনু গাঁট যুক্ত ছৃ'তিন বছরের পুরানো! ডালের খাশিকটা টেঁচে 
নিয়ে ম'টির প্রলেপ দিয়ে নারকেলের ছোবড়া জড়িয়ে বেঁধে দিতে হবে। 
বালি যাটি সহযোগে শারকেলের জড়ানো! এ কলম বাঁধার অংশটা নিয়মিত জল 
সেচ দিলে কিছু দিনের মধ্যে পেখাশ দিয়ে শিকড় বার হবে। তথন গুল কলম গাছ 
থেকে কেটে শিয়ে বাগানে রোপণ করতে হবে। এর নাম গুল কলম। 

চোখ কলম বা চিপ বাডিংঃ এবার চোখ কলম তৈরি করার পদ্ধতি 
গম্পর্কে আলোচন] কর! যায়। হৃ'ভাবে এই চোখ কলম বাধা যায়। (১) প্রথমতঃ 
অতি উৎকৃষ্ট জাতের আমগাছের নীচের কতকটা অংশ রেখে বাকীট। কেটে ফেলতে 
হু'বে। তারপর গাছের সেই নিয়াংশ থেকে নূতণ ডাল গজালে, অন্য উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর আম গ|ছের ডাল সহ চোখ এনে, ওর সঙ্গে সংযোগ করে বেঁধে দিতে হবে। 
তারপর নিয়মিত জল সেচ ও মাটি দিয়ে লেপন করে পরিচর্ধা করলে সেই নূতন 
ডালসহ চোখ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সঙ্জীব হয়ে উঠবে এবং দেই চোখ থেকে নূতন 
ডাল বার হ'বে। নৃতন ডাল বার হলে মুল ডালের উপরি ভাগ কেটে দিলে চোখ 
কলম তৈরি হবে! এই কলম গাছ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপায় এবং লহ্বর ফল প্রদান করে। 


৩৮ শিক্ষ। বিচিত্রা 


(২) চিপ বাডিং তৈরি করার জন্য সর্বাগ্রে একটি আমের আটি সংগ্রহ করে 
মাটিতে পুঁতে দিতে হয় । কিছুদিনের মধ্যে গাছ বার হ'লে ও কিছু পুষ্ট হ'লে” 
ওর গায়ের একাংশ ২ মিলিমিটার চেঁচে অন্য উন্নত জাতের ডালসহ চোখ ৪1 
মিলিমিটার লম্বা ও ২ মিলিমিটার গভীর পরিষিত অংশ কেটে নিয়ে স্মযালকাথিন 
দিয়ে ও পলিথিলিন কাগজ জড়িয়ে বেধে দিতে হয়। তারপর চোখ-ডাল বড় 
হ”লে সেটা তুলে জমিতে রোপন করতে হবে । 

এই চিপ বাডিং প্রথায় উৎপন্ন গাছের শতকর। ৮০টি গাছ বাচে এবং বছরে 
১ মিটার বধিত হয় । জুন থেকে নভেম্বর মাসই চিপ বাডিং করার প্রশস্ত সময় । 


(৩) জোড় কসম 

প্রাথমিক প্রস্ততি : একটি ছোট টবে একটি আঠির চার] গাছ জন্মাতে: 
হুবে। গাছটার ছু বছর বয়স হুলে, ঠিক এঁ বয়সের অন্য কোন ভালে জাতের 
বড় আম গাছের ডালের সঙ্গে টন সুতা দিয়ে কসে বাধতে হবে । তারপর ছোবড়া 
ঘার৷ ঝুর1 মাটি ও সার দিয়ে নারকেল ছড়ি জড়িয়ে বেঁধে আবশ্যক মত জল সেচন 
করতে হবে। এই জোড় বাধার পূর্বে মূল চার! গাছের ডালের গায়ের রষ্ঠীন 
ছাল ছুরি দিয়ে টেঁচে ফেলতে হবে, অন্যদিকে অপর আম গাছের ডালের এমন 
অংশের ছাল চেঁচে নিতে হবে» সেটা চারা আম গাছের ডালের সঙ্গে গায়ে গায়ে 
সংযোগ কর! যায় | এ ভাবে ডালে ডালে কসে বেঁধে দিতে হবে । 

এই ভাবে &।৬ মাস জোড় বেঁধে রাখলে যখন তা থেকে শিকড় বার হয়ে 
ছোবড়ার এ বন্ধনীর বাইরে দেখা যাবে; তখন আম গাছের সেই ভালটি কেটে নিয়ে 
মাটিতে রোপণ করতে হবে। তারপর পাতা পচা সার দিয়ে গাছটাতে জলসেচন 
করতে হবে। এবার মাথা কাটা চার! গাছ এই জোড়! লাগানে। ডালটাকে খান 
যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে । এর নাম জোড় কলম। জোড় কলম তাড়াতাড়ি 
বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র ফল দান করে । 

€৪) দাবা কলম :. 

এবাব দাবা-কলমের কথা আলোচনা কর! যাক। এর জন্য মাটির খুব সম্নিকটের 
ডাল বেছে নিতে হবে। সেই ডালের ছালের উপর গোল করে চুরি 'দিয়ে 
দ্লাগ কেটে দিতে হবে । তার & সে. মি* উপরেও এই রকম একটা দাগ দিতে হবে । 
এই হু” দ্বাগের ভিতরকার ছালটুকু খুব সাবধানে টেঁচে তুলে ফেলতে হবে । 
এখন এই ডালটি হুইয়ে এ ছাল তোলা! অংশটা মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে 
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হবে। তারপর মাটির উপরের সেই জায়গাটায় একট] বড় ইস্ট ব! পাথর চাপা! দিতে 
হু'বে। তাস্ছলে ডালের এ অংশটা কোন ক্রষে উপরে উঠে আসতে পাররে না। 
ইট পাথরের বদলে 'এক টুকরে| বাঁশের ঠিক মাঝখানটি চিরে নিয়ে এ নোয়ানো 
ডালের উপর দিয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া! যেতে পারে । এই কলম তৈরি করার 
জন্য প্রাথমিক অবস্থায় গাছের ডালের ছাল তোল! অংশটা মাটির ভিতর 
দাবিয়ে রাখতে হয় বলে, এই কলমটি দাবা কলম নামে সুপরিচিত । 

দ্বিতীয় পদ্ধতি ;_এই ছাল না তুলে দাব। কলম আর একতাবেও করা যায়। 
সেটা হলো! এই যেঃ ডালের কোনও অংশের ছাল ন1 তুলে, থুব ধারালে ছুরি দিয়ে 
মাটির কাছাকাছি কোন একটা ডালের নির্দিষ্ট স্থানের মাঝখানটা আধাআধি ভাৰে 
চিরে নিতে হবে, তারপর সেই চেরা অংশের ভিতরে একটি সরু কাঠি ঢুকিয়ে 
দিলে এ চেরা অংশ জিতের মত ঝুলে থাকবে । এবার এঁ চেরা অংশটি মাটির 
ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে। যেভাবে করার কথা ইতিপূর্বে বস! 
হয়েছে, সেতাবে ডালটাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখতে হবে । এই দাবিয়ে রাখার 
ব্যাপারট| বিবেচনা করেই কোন উ“চু ডালে দাবা কলম বাঁধা যায় না। 

কাটিংস দ্বার বংশ বিস্তার : 

প্রথমে জানা দরকার কাটিংস কি? সাধারণতঃ গাছের ডালের টুকরো কাটা 
অংশকে বোঝায় । আদতে কোন গাছ থেকে তার কাণ্ড, শাখা, পাতা, এমন কি 
শিকড় প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করে, তার ডালের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নৃতন পৃথক গাছ তৈরি 
করাকে কাটিং কর! বলে। সাধারণতঃ বর্ধাকালেই গাছের কাটিং প্রস্তত করার 
উপযুদ্ সময় | শীতকালীন কোন কোন গাছের কাটিংস অবশ্য শীতকালে প্রস্তুত করে 
নিতে হুয়। যেমন ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি । সাধারণতঃ চারভাবে এই কাটিং 
করা যায়। যথা-কে) শাখার কাটিংস (খ) কু'ড়ির কাটিংস গে) পত্রের 
কাটিংস এবং €) মূলের কাঁটিংস। 

(ক) শাখার কাঁটিংস (9168 091089 ): শাখার কাটিংস এমন একটি 
পদ্ধতি, যার দ্বার! সর্বাপেক্ষা সহজে গাছের কলম তৈরি কর! যায় । যেমন-_গাদা, 
গোলাপ, জবা, সঙ্জিনা” বাগান বিলাস €খেগন ভালিয়া ) রঙ্গ? ঝুমকালতা প্রভৃতি 
গাছের কলম এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়। 

. শাখা নির্বাচন ও কাটার নিয়ম : 

শাখা কাটিংসের জন্ম সাধারণতঃ মোটা গোলাকার অনেকট! লেড পেনসিলের 

সত শাখা বাছাই করে নিতে হয়।. সঙ্জিনা প্রভৃতি গাছের মোটা শাখাই কাটিংসের 


গাছের কলম প্রস্তত প্রণালী ৪১ 


ক্জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই উদ্দেশ্যে কাটা ডালের পরিমাপ হবে ৪--১৮ ইঞ্চি 
বা ১০--৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা! হওয়া উচিত! কমপক্ষে এই সব কাটিংসের মধ্যে 
২--€টি পর্ব ও পর্বযধ্য থাক! দরকার | শাখার অগ্রভাগ ধারালো! ছুরি দিয়ে সমতল 
ভাবে কাটা হয়। ডালের নিচের দিকে অংশটা কলম বাঁড়ার মত্ত করে কেটে 
নিতে হবে । শাখা পর্বের ঠিক নিচ থেকেই এঁভাবে কেটে নিতে হুবে। তারপর 
'কিছুষ্ধিন মাটি, বালি, কাঠের গুড়া অথবা কয়লার গু'ড়ার মধো পুতে রেখে কাচ 
পাত্র দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শাখা থেকে শিকড় বার হ্য়। 
'তারজন্য নিয়মিত সেচ দেওয়1! একান্ত আবশ্যক । 
শাখায় বেণী পাতা থাকলে, অতিরিক্ত বাম্প যোচন দ্বারা শাখাটি শুকিয়ে 
'যাওয়ার সম্ভাবনা! । অথচ পাতা রাখার প্রয়োজনীয়তাও আছে । কেননা, পাতা 
থেকে নিঃসৃত একপ্রকার হরমোন (0:05) 0:90006178 0020002০9 ) শাখায় 
ক্রুত মূল গজিয়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করে। এই কারণে ডালের সংলগ্ন অর্ধেক 
পাতা ফেলে দিলে এ ছৃ'ট উদ্দেশ্েই সাধিত হ তে পারে । হাপর ছাড়া টবে পুঁতেও 
কাটিংস থেকে চার! কর! যায়। যেখানে এই কাট। ভাল বসানো হোক না কেন, 
'শাথাটা সব সময় একটু কাত করে বা হেলিয়ে বসাতে হ'বে। কাটিং করা ডালের 
উপরে অর্থাৎ মাথার উপরটা সামান্য গোবর দিয়ে টুপির যত করে দিতে হ'বে। 
“এই সময়টা নিয়মিত জলসেচের একান্ত প্রয়োজন । 
(খ) কুড়িৰ কাঁটিংস (300 ০01611785 ) £ 
এই পদ্ধতি শাখার কাটিংস অপেক্ষা ছু”টি কারণে ভালো। প্রথমতঃ এতে এক 
'পঙ্গে অনেক অধিক সংখ্যক কলম পাওয়] যায়; দ্বিতীয়ত, একটি শাখা বহু কু"ড়ি 
থেকে অনেক কলম তৈরি করা যায়। কুণড়ির কাটিংদস তৈরি করতে হ'লে, সবল ও 
সুস্থ কোরক বেছে নিতে হয় তারপর ধারালে। ছুরি দিয়ে ছালসহ কু'ড়িটি তুলে 
নিভে হ্য় | অতঃপর এঁ কুঁড়িগুলি উর্বর দো-আশ -মাটি, বালি অথবা! কাঠের গু'ড়ার 
উপর বসাতে হ'বে | শাখার মতই ওদের ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় ;) এবং দরকার 
হয় নিয়মিত সেচের বাবস্থা করতে হবে। কিছুদিন পরে কৃ'ড়ির কাট! অংশ থেকে 
শিকড় বার হলে, তখন ওগুলোকে তুলে স্থায়ীভাবে অন্যত্র রোপণ করতে হয় । 
(গ) পত্রের কাটিংস (758 ০061)8৪০ £ পাথর কুচি, নাইট কুইন প্রভৃতি 
-গাছের পাতার কিনারা থেকে নৃতন গাছ জন্মায়। এইজন্য অপেক্ষাকৃত পুরানো . 
শাতা চয়ন করে মাটিতে বা টবে পুঁতে রাখলে অল্পদিনের মধো গাছ উৎপন্ন হয়। 
ঘারপর প্রতোকটি গাছ তুলে নিয়ে অন্যত্র রোপণ করতে হয় । 
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() মুলের কাটিংস (7০০৫ ০:80 ) : 

যে সমস্ত গাছ মুল থেকে জন্মায়, মূলের কাটিংস দ্বারা তাদের বংশরদ্ধি করা' 
ষায়। এছাড়া অন্য গাছ_যেমন পটোল গাছের মূল দ্বারা চার! প্রস্তত করা 
যায়। ২--৩টি মুকুলসহ পটোল গাছের ৩--৪ ইঞ্চি বা ৮--১০ সেন্টিমিটার 
লম্বা মূল সংগ্রৎ করে সোজাভাবে বা ঈষৎ কাত করে মাটির ২--৩ ইঞ্চিবা &--৮ 
সেন্টিমিটার গভীরে পুতে রাখলে, কিছুদিনের মধ্যে এঁ মূল থেকে চারা জন্মায় । 
চারা উৎপন্ন হ'লে যথা নিয়মে অন্যত্র রোপণ করতে হুবে। 


কলম পঞ্জি £ 
এবার কতকগুলি সুপরিচিত ফুল ও ফলের গাছের কোনটি কি কলম হবে 
তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া! গেল +-- 
প্রথমে ফুলের গাছের কথাই ধরা যাক। 
বিভিন্ন ফুল গাছের নাম কিকি কলম হবে £ 

১। গন্ধরাজ ০০০ ৮০৪ গুল ও গুটি কলম 

২। বকুল রর বীজ থেকে গুটি কলম 

৩। টগর পর টু কাটিং, ওটি 

৪। বেল ফুল ৪ ৪ কাটিং 

& | জুই ৪৪৬৩ ৪৩৩ দাবা 

৬ | চামেলী সা হ দাবা 

৭।| জবা ১, ০০০ দাবা, গুটি, কতকগুলোর 

কাটিং 

৮। স্থলপল্প **- ৮, গুটি বা গুল 

৯। কামিনী ৪ রঃ গুটি বা গুল 

১০। রঙ্গন 5০৪ ০০০ কাটিং, গুটি 

১১। করবী র্‌ রঃ কাটিং, গুটি 

১২। ফুরুস রঃ রী কাটিং 

১৩। হাসনাহান! ০০৪ ০০০ কাটিং 

১৪। গোলাপ টা 88: বীজ, কাটিং, গুটি ও ক্ষোড় 
চোখ 

১৫ | বাগান বিলাস বা বোগানভিল। "** কাটিং, দাবা 


১৬। বিভিন্ন জাতের লতা; যেমনূ-_মালতী, মধুমালতী, ঝুমকা, ষ্গবুড়ি প্রভৃতির' 
দ্াব। কলম করতে হয়। . 


* গুটি, গুল একজাতীয় কলমের বিভিন্ন নাম মাত্র ; গুল কলম এদের সমগোত্রীয় 
হলেও একটু তফাৎ ঘাছে। তবে ও তিনটি একই শ্রেণীর কলম। 
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বিভিন্ন ফল গাছের নাম কিকি কম হবে? 
১। আম ৩৬৬ ৭৩৪ জোড়, গুল 
২। লিচু ৮৯০ সা গুটি বা গুল 
৩। কুল, লেবুঃ বাতাবী রঃ গুল; চোখ 
৪ | পাতিলেবু রঃ ৪2 গুল চোখ 
ফুল সংরক্ষণ 


পাশ্চাত্য দেশের উদ্ভান-বিদরা পুষ্প প্রেমিকধের জন্য এমন একটি উপায় বাতলে 
দিয়েছেন, যার ছ্বার! দর্শনধারী সুন্দর সুগন্ধি ফুলও বেশ কয়েক বৎসর ধরে সংরক্ষণ 
করতে পারেন । (কান-একটা প্রির ফুল কি ভাবে দীর্ঘ দিন পুষ্পপ্রেমিকদের সান্নিধ্য 
দেবে, তার ফরমূলাটা নিয়ে দেওয়া গেল :-- 

স্যালিসিলিফ ফসিভ ১০ গ্রেণ, ফর্মালডিহাইঙ « ফোটা, এলকোহল ১ আউন্স, 
পরিজ্রত জল ১ পাইণ্ট একত্র মিশ্রিত করে একটি কাচের বোতলে রোখে তার মধ্যে, 
যেকোন টাট.কা ফুল ডুবিয়ে রাখলে, সেই সব ফুল বছ বৎসর ধরে টাটকা থাকবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ক্ষ্শ্র-স্নাল্ প্রত্্ততন্কন্ণ্ণ। (00700096 20910806) 


সংজ্ঞা : ইংরা্ী কম্পোষ্ট কথাটার অর্থ মিশ্র-সার | একটি প্রক্রিয়ার 
দ্বারা এই মিশ্রণ কার্ধ সাধিত হয়। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাকৃটিরিয়! ও ছত্রক 
জাতীয় জীবাণুর দ্বার] এ প্রক্রিয়া সংসাধিত হুয়। তা”হলে কম্পোষ্$ কথার অর্থ 
ড়াল এই ে, বিভিষ্ন রকমের ব্যাকৃটিরিয়া ও ছত্রক-জাতীয় জীবাণু দ্বারা শস্যের 
পরিত্যক্ত অংশ বা! আবর্জনাদি পচিয়ে যে কৃত্রিম সার প্রস্তত করা হয়, তা'কে 
কম্প্রোষ্ট বলে । কতকগুলো প্রক্রিয়া! দ্বারা বর্জ্য পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন 
করতে হয়, নচেৎ ত1' সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় না । কি ভাবে এই কম্পোষ্ট 
তৈরি করা যায়, নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা! হ'ল । 

কম্প্রোষ্ট তৈরির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত £ সার তৈরির ইতিহাস অবশ্য 
সুপ্রাচীন । রোমানরাই সুপ্রাচীন কালে সবুজ সার্রে উত্তাবন ও প্রবর্তন করেন ! 


ৈ নধ 


৪ শিক্ষা! বিচিত্রা 


আর এই কম্পোষ্ট তৈরির বয়স বছর তিপান্ন হবে। ১৯২১ শ্রীষ্টান্দে হাঁচিন্জন্‌ 
€ 800০1010507) ও রিচার্ড ( [২101810 ) নামক দুইজন কৃষিবিশারদ পণ্ডিত 
এক কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা খড় থেকে প্রথম সার প্রস্তত করেন। এই রূপাস্তরের 
প্রত্রিয়া সবাতি (৪:০91০.) নামক এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা সংসাধিত হয়। 
তাদের অভিমত এই যে, উপযুক্ত বায়ু, জল, তাপ এবং নাইট্রোজেনের সংমিশ্রণে 
কম্পো্ট সার তৈরি কর! যায়। নিরপেক্ষ অথব! সামান্য ক্ষারত্বের সাহায্যে খড়ের 
'পচন সাধিত হয়। একারণে ম্বামোনিয়াম সাপফেট প্রয়োগ করে তারা কোন সুফল 
পান নাই। তার কারণ উহা! ব্যবহার করার ফলে অয্নত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে জীবাণুর 
সহজবৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হয় । তখন তারা ক্ষারপ্রয়োগে এই নৃতন সারপ্রস্তত করেন 

কম্পোষ্ট প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি (895:610$ 0? 1081006 ০0119096) 
সাধারণতঃ নিম্মলিখিত চারটি উপায়ে কম্পোষ্ট করা যায়। যথা-_ (১) 
হাচিনসন্-ও রিচডের আাভ.কে। (৪৫০০) পদ্ধতি, (২) ফাউলারের 
(8০৮19) আ্যাকৃটিভেটেড কম্পোষ্ট পদ্ধতি (4/১০%850 0০0:220$ 
00693) (৩) হাওয়ার্ড (0০810) ও ওয়াডের (৬2) ইন্দোর 
'পদ্ধতি (10016 790999) এবং আচার্ষের (01815) বাজালোর পদ্ধতি 
€ 927821016 1010095 )। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ে এদেশে দেশীয় পদ্ধতি 
গুলির সমন্বয়ে দেশীয় পদ্ধতি (00807 7090৮09) উদ্ভাবিত হয়েছে । এখানে 
আমরা দেশীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো । 

দেশীয় পদ্ধতি (0০809 1960১০৫ ) ; আমাদের দেশে অবশ্য দেশী পদ্ধতি 
নামে কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত নেই। তবে এ দেশে প্রচলিত নানা পদ্ধতির 
গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতির আদর্শ মান ঠিক করে, তার 
নাম দিয়েছেন দেশীয় পদ্ধতি । 

উপদান সংগ্রহ £ আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থান ও খাগ্ঠ শস্যাদ্দির অংশাবশেষ 
থেকে-ফেমন ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশঃ খামারের খাগাছা, বিচালি, খড়, 
কচুরিপানা: গাছের কচি ডালপালা; আখের ছোবড়া! প্রভৃতি পচিয়ে কম্পোষ্ট সার 
তরি করা হয়। এই পচন-কার্য সংঘটিত হয় প্রভাবকের (90819: ) দ্বারা । 

: স্থান নির্বাচন £ স্থান হিদাবরে উচ্চ সমতলতূমি সর্বোৎকৃষ্ট । তার কারণ 
সমভূমিতে আদে জল দীড়ায় ন্া। কোন গাছের নীচে ছায়াযুক্ত স্থান নির্বাচন 
করাটাই সমীচীন । কারণ সূর্ঘ-তাপে উপাদানগুলি শুক হয়ে যেতে পারে । স্থানটি 
ধগোয়ালঘরের সন্নিকট অথবা জলাশয়ের ধারে হলে ভালো হয়। 


মিশ্রসার প্রস্ততকরণ ৪&. 


প্রস্তত-প্রণালী (7150098 01176081800) ) ১. সংগৃহীত উপাদানসমূহ 
নির্বাচিত স্থানে এনে সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। এই বিছানো স্তরটির 
উচ্চতা হবে ৩০ সে. মি) কারণ বামুর সংস্পর্শে জীবাণুগুলির সংখ্যা তাড়াতাড়ি, 
বৃদ্ধি পায়। ফলে আবর্জনা শীঘ্রই পচে যায়। 
স্ততপের আকার £ সাধারণতঃ এই সৃপটির আকার হ'বে ১২০ সে*মি* চওড়া 
এবং উচ্চতায় ১২০ সে'মি,লম্বটা অবশ্য সংগৃহীত উপাদানসমূহ্র উপর'নির্ভর করবে।' 
প্রথমে ৩০ সে, মি' উচু স্তরটি সমানভাবে সাজিয়ে নিতে হবে । তারপর ও স্ৃপের' 
উপর ২।৩ কিলোগ্রাম হাড়ের শুকনো গু'ড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। হাড়ের গু'ড়ার 
অভাবে গোচোন৷ ছিটিয়ে স্তরটি ভিজিয়ে দিতে হবে । যদ্দি এই গোচোনাও না 
যোগাড় করা যায় তবে জলে গোবর গুলে নিয়ে এ স্ভূুপের উপর দিনে ১৫ বার' 
ছিটিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে | অতঃপর গোবর ও মাটি এ স্তূপের উপর ২ সে-মি- পুরু, 
করে ছাড়িয়ে দিতে হবে । এই প্রসঙ্গে মনে ব্লাখতে হবে যে স্ভূপটিতে যেন 
জল বেশী ন৷ দেওয়া হয়। এর কারণ বেশী জল দিলে বায়ু চলাচলে ব্যাঘাত 
ঘটার ফলে পচন-ক্রিয়াও ব্যাহত হয় । এই পচনশকার্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য এ 
স্তরের উপর আযামোনিয়াম সালফেট দিতে হয়। তারপর পূর্ব পদ্ধতি 
অনুসারে আরও তিনটি ৩০ সে. মি* পরিমাণের স্তর রচনা! করতে হবে। স্তর তিনটি 
সাজানে। হ'লে শেষ স্তরের উপরটা গোবর ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে ৪২ দিন এ 
অবস্থায় ফেলে রাখতে হয় । তারপর ছ” সপ্তাহ অস্তে স্ুপটিকে ভালভাবে নেড়ে 
উল্টে দিতে হয় | এর ফলে কম-পচা অংশগুলি নীচে চলে যায় আর অপেক্ষাকৃত 
বেশী-পচা অংশটা উপরে আসে। ভ্ৃপটিকে আবার পূর্বের মত ভিজিয়ে দিয়ে হয় 
এর ছ' সপ্তাহ পরে উল্টে নিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয় । এইরপ প্রক্রিয়ার ফলে 
৪1৫ মাসের মধ্যে পচন-কার্ধ সম্পন্ন হয়। এই পচন-কার্য শেষ হলেই, এ কম্পোউট 
সার তখন জমিতে প্রয়োগ করার উপযোগী হবে। 
অঞ্চল বিশেষে পচন-ক্রিয়ার তারতম্য-পশ্চিম বাংলার যে সব অঞ্চলে 
চার থেকে ছ' ফুট খুড়লেই মাটির নীচে জল পাওয়া যায়, সেই সব অঞ্চলে কোন 
গর্ভ না খু'ড়ে মাটির উপরেই স্তৃপাঁকারে কম্পো্ষ প্রস্তত করাটাই বিধেয়। কারণ 
মাটির অত নীচে জল থাকায় পচনক্ক্রিয়ায় কেবল ব্যাঘাত ঘটবে তা নয়, উপাদান 
গুলির সার পদার্থ মৃত্তিকাস্থ জলের সঙ্গে বিধৌত হয়ে ক্ষয়-প্রাপ্ত হতে পারে। 
ই কারণে উত্তর বঙ্গাঞ্চলে মাটির উপরেই কম্পোষ্ষ প্রস্তুত করাটাই সমীচীন ॥ 
পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর অঞ্চলে মাটির উপর গর্ভ খুঁড়ে অর্থাৎ ট্রে্চ (16001 ) 


সঙ শিক্ষা বিচিত্র! 


কম্পোষ্ট প্রত্তত করার বাবস্থা করলে, উন্নত মানের কম্পোষ্ট বা মিশ্র সার পাওয়! 
যেতে পারে। 

মাঁটির উপরে বা নীচে পচানোর ফলাফল : 

মাটির উপরে ব! নীচে কম্পোষ্ঠ প্রস্তুত করার সুবিধা! অসুবিধাগুলি মোটামুটি ষে 
চটি ভাগে ভাগ করা করা যায়? তা নীচে দেওয়া হ'ল :-- ও 

মাটির উপরে মাটির নীচে 

(১) মাটির উপরে পচানোর (১) বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় 
ব্যবস্থা করলে পরিমাণ মত বায়ুর | দেরীতে কম্পোষ্ট তৈরি হয়। 
সংস্পর্শে আসায় তাড়াতাড়ি কম্পোষ্ট 
তৈরি করা যায়। ূ 

(২) ক্রুত বাম্পীভবন প্রক্রিয়ার | (২) এক্ষেত্রে তিনটি সুবিধা আছে । 
তিনটি অসুবিধা দেখ! দেয়। যেমন-- | যথা_-উপযুক্ত তাপমাত্রা রক্ষিত ক্য়, 


জল বিনষ্ট হয়, উপার্ধানগুলি শুকিয়ে | জলের ক্ষয় কমে, উপাদানগুলি বিশুষ্ক 
খায়, ভাপমার্র! হাস পায় । হতে পারে না। | 


(৩) জমভাবে পচনকক্রিয়া সম্পন্ন (৩) পচনকক্রিয়া ষমভাবে সম্পন্ন 
না হওয়ার দরুণ কম্পোষ্টের মান হওয়ার ফলে উ“চুমানের কম্পোষ্$ তৈরি 


নয়গামী হয় । কর! যায় । 

(৪) আধথিক বায় বেশী হয়। (৪) খরচ কম হয়। 

(৫) জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজের (8) জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের 
ক্ষয় সাধিত হয়। অপচয় কম হয় । 


(১) আ্যাডকে! পদ্ধতি : ইংল্যাপ্ডের এগ্রিকালচারাল ডেভালপ মেন্ট 
কোম্পানী নামক একটি বেসরকারী সংস্থার নাম আডকো! (400* )। এ পদ্ধতি 
নতুন কোন উদ্ভাবন নয়, বরং হাচিন্সন্‌ ও রিচার্ড প্রবপ্তিত সেই প্রাচীন পদ্ধতির 
সঙ্গে সামান্য একটি প্রক্রিয়ার সংযোজন] | এখানে কেবল প্রতাবক হিসাবে আযাডকো 
পাউডার ব্যবহৃত হয়। এখানে অবশ্য বর্জ উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত কম্পোষ্ট-স্ভূপটির 
'উচ্চত| ঠিক করা হয়েছে অনধিক ৬ ফুট মাত্র। আযডকো পাউডার ব্যবহারের 
পরিমাণ ধার্ধ হয়েছে প্রতি ১০০ পাউণ্ড শুষ্ক পদার্থের জন্য ৭ পাউণ্ড ত্যাডকো! 
পাউডার । প্রস্ততকরণ পদ্ধতি দেশীয় প্রণালীর অনুরূপ | 


46000100181 10655100000 001008109) [2176181/0, 
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(২) আযাকৃটিভেটেড কম্পোষ্ট পদ্ধতি (4০6%8:5৫ 0020050 0:0০6593 ) 
সই পদ্ধতির প্রণেতা ফাউলার এবং রেজ । এই পদ্ধতিতে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত 
হুয় গোবর সার সিউয়েজ (৪০৪৪০), শ্লাজ প্রভৃতি । বাঙ্গালোরের ইতডিয়ান্‌ 
ইনস্টিটিউট অব স্যায়েস এর (10121) [1791000৩ ০6 9০1৩০০০ ) কর্তৃপক্ষ ১৯২২ 
সালে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন । এর প্রস্তত প্রণালী দেশীয় পদ্ধতির ন্যায়। 

(৩) ইন্দোর পদ্ধতি (৫00 019০593) £ হাওয়ার্ড ও ওয়া সর্বপ্রথম এই 
পদ্ধতিতে ইন্দোরের 125006০1218 110090শতে যে কম্পোষ্ট সার উৎপাদন 
করেন, তা" ইন্দোর পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়। এই সার প্রস্তুতির ব্যাপারে 
প্রভাবক রূপে গোবরই বাবহৃত হয়। একর প্রস্তুত প্রণালী দেশীয় পদ্ধতির ন্যায় । 

(৪) বাঙালোর পদ্ধতি (887881075 0:০০998 ) ; এই পদ্ধতিতে সি-এন- 
'আচার্ষ [1501918 11081100665 01 9০1০০৬-এ কম্পোষ্ট বা মিশ্রসার প্রস্তুত করেন। 
এই পদ্ধতিতে গর্ভ খু'ড়ে সার বেদিকায় শংরের "আবর্জনা ব্যবহৃত হুয় উপাদান 
'হিসাবে এবং শহরের বিষ্ঠাকে প্রভাবক রূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহা! দেশীয় পদ্ধতির 
অনুরূপ । 

জালেজ ( 9911986) £ শিল্পপ্রধান বড় বড় শহর ব! রাজ্যের প্রধান প্রধান 
অগরের খোলা ড্রেন বা নালার মাধ্যমে যে তরল পদার্থ নিত্য বাহিত হয়, তাকে 
বলে সালেজ | এই মিশ্র তরল পদার্থট মূলতঃ প্রা এবং বাসনপত্র ধোয়া নোংরা! 
জল ছাড়! অন্য কিছু নয়। & সব তরল পদার্থকেও জমির সাররূপে বাবহার করা যায় । 

সিউক়্েজ (9০৪8০) £ আবার বড় বড় শহরের ঢাকা ড্রেন বা বদ্ধ নালার 
মধ্যে নান! জিনিস মিশ্রিত যে তরল পদার্থ থাকে, তাকে নমিউষ্েজ বলা হয়। 
খই পদার্থের সঙ্গে প্রশ্াব, বাসন ধোয়া জল ছাড়া! থাকে মানুষের ময়লা বা বিষ্ঠা 
(208 5০1) মিশ্রিত থাকে | সেই কারণে এ পদার্থসমূহকে গাঢ় তরল পদার্থের 
স্যায় দেখায় । এই পদার্থও জমির উত্তম সাররূপে বাবহৃত হয়ে থাকে । 

উপরে বণিত তরল সার জমিতে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধা 
'আছে। তাঁদুর করার গন্য আজকাল এক উন্নত উপায়ে প্লাজ তৈরি করা হ?চ্ছে। 

লাজ (5৫8০): এবার শ্লাজ পদার্থটি কি, তা আলোচন। করা যাক। 
সাধারণতঃ সেপটিক (9০১0০ 1৪2) চৌবাচ্চার নিয়়াংশে কাদার ন্যায় যে স্তর জমা 
ছয়, ভাকেই বলা হয় শ্রাজ। এতে অধিক গাত্রায় বর্তমান থাকে নাইট্রোজেন 
«ও ফস্ফরিক অয্ন। অথচ পটাশের ভাগ থাকে যৎসামান্য, না থাকার মতই । 
ভালে! খামারের সারের তুলনায় এর গুণগত উৎকর্ধতা কম। 
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জাজ তৈরির প্রণালী (21607০ ০0£101608191101 01 810086 ) £ বর্তমান 
যুগে অবশ্থ আকটিভেটেড, শ্লাজ পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বার] স্লাজপ্রস্তত কর] হয়ে থাকে ।. 
এই পদ্ধতিতে কিভাবে ল্লাজ প্রস্তুত করা যায়ঃ নীচে তার বিবরণ দেওয়া হ'ল। 
প্রথমতঃ সিউয়েজ এবং মানুষের বিষ্ঠাকে একত্রে ভালো! করে মিশ্রিত করার পর 
কয়েকটি চৌবাচ্চার তিতর দিয়ে এ মিশ্রিত তরল পদার্থকে প্রবাহিত করানো! 
হয়। এই চৌবাচ্চাগুলিকে ব্যাকট্রিরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত করে রাখা হয়। 
আর এ জীবাণুর কাঁজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেজন্য বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা 
রাখা হয়। ফলে এঁ ত্যামোনিয়াযুক্ত ছূর্গন্ধময় -পদার্থসমূহ ব্যাকটির্রিয়ার দ্বার! 
জারিত (০:3৫155৫) হয়ে নাইড্রেটে পরিণত হয় ; এবং ছূর্গন্ধময় কলয়েডল 
(০০11191 ) পদার্থগুলি যখনই হিউমাঁসে (10109 ) পরিণত হয়, তখন আর 
& গলিত পদার্থে কোন গন্ধ থাকে না। এই জেব রাপায়নিক প্রক্রিয়াটি খুব 
তাড়াতাড়ি সংসাধিত হয়। অতঃপর চৌবাচ্চার তলদেশের গলিত পদার্থসমূহ 
জমে যায় আর তার উপরে একটি পরিষ্কার তরল পদার্থ খিতিয়ে থাকে । তাকে 
বলা হয় ইঞুয়েপ্ট (৫215৩0% )। উপরের এ তরল পদার্থকে বাদ দিয়ে, জমানে] 
পদার্থটিকে শুকিয়ে তুলে নেওয়া হয়। ওর নামই ন্লাজ! এই সারে প্রায় 
শতকরা ৬ ভাগ.নাইট্রোজেন থাকে । এই কারণে সার হিসেবে অতি :উৎকৃষ্ট- 
এবং মূল্যবান । 

(1) সবুজ সার (01697. হাহা ) 2 

সংজ্ঞা; ইংরাজী “গ্রীন ম্যানিওর? € 8০60 118110£6 ) কথাটার বাংল! হলো 
সবুজ সার | এই সবুজ সারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জনৈক কৃষিবিজ্ঞানী বলেছেন 
যে, “01561 10091701106 20691091005 (01101176 010061 01 8662 1191015 (6০8 
056 22110171167 01 1116 8০1. অর্থাৎ এক জাতীয় সবুজ গাছগাছালিকে মাটির 
নীচে চাপ! দিয়ে মাটির প্রক্রিয়ায় তাকে রূপান্তরিত করে মাটির উর্বরতা শজি, 
বাড়ানো ব্যাপারটাই সবুজ সারের অন্তর্গত । 

ইতিহাস £ সবুজ সার প্রস্ততির সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, সবৃজ সার তৈরি ও. 
প্রয়োগের ইতিবৃত্ত অতি প্রাচীন। রোমানরাই এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তাদের 
মাধ্যমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এ সবুজ-সার-প্রয়োগ-প্রথা চালু হয়। পদ্ধতিটি 
ছিল অতি সহজ। জমির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করার জন্য সবৃজ গ'ছপালা বা 
শস্যাদিকে চাষের জার! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হতো। আন্কালও জবির 
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উবরত। বৃদ্ধির জন্য গাছপালার কচি সবুজ অংশকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার 
প্রথ। চালু আছে | এই প্রথা এখন চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উক্ত 
উপায়ে প্রাপ্ত জৈব সার বা পদ্ার্থকেও সবৃজ সার ( 0066 2020:6) বলা হয়। 
গাছের বিভিন্ন অংশ পচিয়ে কম্পোষ্ট সারে রূপাস্তণ্রত না করেই এই পদ্ধতিতে 
সরাসরিভাবে ওদের জমিতে প্রয়োগ কর] হয় । 

/ সবুজ সারের গাছের বৈশিষ্ট্য € 0158180161131109 01 66010, 10811011176 
01906) : সবুজ সার প্রয়োগ করার পর যে গাছপালা জন্মায়, সেই সব গাছের নিম্ন 
লিখিত বৈশিষ্টাসমূহ দেখা যায় । যথা--€১) এই সব গাছের পাতা ও গাছের বৃদ্ধি 
অধিক পরিমাণে হয় । (২) এই সব গাছের ডট! নরম ও ছিবড়াহীন হয় । নরম 
ডটাযুক্ত গাছ তাড়াতাড়ি পচে যায়। (৩) এই সব গাছের শিকড মাটির 
বেশ গভীরে প্রবেশ করতে পারে | ফলে এই গাছসমূহ মাটির নীচের স্তর থেকে 
খাছ সংগ্রহ করে উপরেও আনতে পারে | (৪) এই সারে জন্মমন যে সব গাছের 
শিকড়ে ওটি থাকে, সেই সব গুটিস্থ জীবাণু বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন 
আত্মসাৎ করতে পারে । (৫) এই সব গাছের বৃদ্ধি প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত 
দ্রুত তালে হয় |... 

সবুজ সাও প্রয়োগের উপকারিতা (8579?3 হি০ো। 21651) 10011012176) £ 

এই সবুজ সার যেন মাটির বন্ধু। মাটির ভালো মন্দ, তার উর্বরতা সাধন প্রভৃতি 
অতি প্রয়োজনীয় ষে সব কাজ করে, সেগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা৷ 
ঘায়। যথ! (১) সবুজ সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে; কারণ সবুজ সার মাটির 
ভাগডারে জড় করে দেয় অতি প্রয়োজনীয় ছ'টি উপাদান । যথা-__নাইট্রোজেন্” ফস 
ফরাস+ পটাশ, ক্যালসিয়াম, অন্যান্য খনিজ উপাদান এবং ভিটামিন । (২) সবৃজসার 
জমির “ঢাকা শস্য'রূপে কাজ করে মাটির উপরে জড় করে দেয় ফসলের ভাণার | 
এই ভাগারীর জন্য জযির নাইট্রেট ও অন্যান্য দ্রবনীয় উপাদান নষ্ট হতে দেয় না 
এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। (৩) লম্বা মূলযুক্ত সবুজ সারের গা্ছ মাটির নীচের 
স্তরের থান্ উপাদানগুলিকে শোষণ করে নিলেও, উহা! নিম্নস্তরের খাদ্যো" 
পাদানগুলিকে উপরের স্তরে সহজলভ্য অবস্থায় বর্তমান থাকার কাজে সাহায্য করে । 
(8) প্রচ্র জৈব পদার্থ সরবরাহ করার ফলে, মৃত্তিকাস্থ জীবাণুর কার্ধকলাপ বৃদ্ধি 
পায়। আর এ জীবাণুগুলি জৈব পদার্থ থেকে খান্ত সংগ্রহ করে| এই জৈবিক ক্রিয়া 
কলাপের ফলে সৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থ হিউমাসে রূপান্তরিত হুয়। এই হিউমাস 
ষাটিকে জল ধারণের কাজে সাহাফ্য করে। তা! ছাড়া বাযুচলাচল, জল-নিষ্কাষণ্‌ 
গ্ীদ্বিরাও মাটিকে সহজতর করে । 


ও শিক্ষা বিচিত্রা 


সবুজ সারের উপযোগী শন্য (0:০25 ৪8162016107 0600. 109001178) 

সবুজ সারের উপযোগী শস্সমূহকে ছু'ভাগে ভাগে করা যায়। যথা (১) 
অশিশ্বিজাতীয় (1100-16807759 ) এবং শিশ্কি জাতীয় (1681)59 )| প্রথম শ্রেণীর 
উত্তিদসমূহ বায়ুর নাইট্রোজেন-বন্ধন করতে সক্ষম হয় না। রাই, গম, সরিষা? 
মূলা, গাজর প্রহথতি শস্লাদিকে অশিম্িজাতীয় সবৃজদার হিসাবে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । এই সকল উত্ভিদের মূল, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি জমিতে প্রয়োগ করলে 
জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তিদসমূহের মৃলস্থ 
নতুন-ব্যাকৃটিত্িয়া (12০৫915-১9০119) বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্ধন করতে 
পারে। এই কারণে এই জাতীয় উত্ভিপকে মাটিতে প্রয়োগ করলে মাটির 
নাইট্রোজেনের জব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ধেঞ্চা, বরবটি আলফা, শশ, 
নয়াবীন কলাই, মটর॥ লাল ক্লোভার ছেল প্রভৃতি শস্যকে শিশ্ষিজাতীয় সবুজসার 
হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 

মেশানোর নিক্পম £$ কচি ও নরম অবস্থায় সাধারণতঃ সবুজ সারের গাছ” 
গুপিকে মাটির সঙ্গে যিশিয়ে দিতে হয়। ডাটা একটু শক্ত হয়ে গেলে, উহা! সহজে 
পচতে চার না। পচনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এই কারণে জমিতে 
জল সরবরাহ কর! উচিত। সাধারণতঃ চাষের ভ্বারা গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দেওয়ার ২৪ সপ্তাহ পরেই এ জমি চারা রোপণ বা বাঁজবপনের উপধোগী হয়। 

সবৃজ সার পচনের জন্য চাই উপযুক্ত জল? বায়ু এবং নাইট্রোজেনযুক্ত খান ও 
কার্বোহাইড্রেট খানের সরবরাহ । আর এই জীবাণুগুলি সবাত (২০৫০৮1০) বলেই, 
ওদের স্থাস ক্রিয়ার জন্য বায়ুর বিশেষ দরকার । ওদের জীবন ধারণের জন্য চাই 
নাইট্রোজেন ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাগ্চ । ওগুলির অভাব হলে জমির উর্বরতা 
হাস পায়। তখন বীজ বপন করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না । 

মুত্রজাত সার (0:9291 2790016) £ কম্পোষ্ট সার প্রস্ততকরণ প্রসঙ্গে 
মুত্রের প্রয়োগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা কর! হ'য়েছে। মৃত্রপারকে 
কিভাবে সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা কর। হবে । 
সাধারপতঃ নিম্লিখিত ছুটি উপায়ে গোচোন! ও মুত্র সাররূপে বাবহার করার 
উদ্দেশ্টে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যথা (ক) থোল। নাল! 
পদ্ধতি (০92০0 ৫1817. 59000 ) এবং (খ) শুক্ষ-ম্বত্তিকা-পদ্ধতি (10 6৪৫ 
55528 )। 


কে) থোলা! নালা পদ্ধতি (0250 191) 535:07॥ ),$ দরকার পরিচালিত 


মিশ্রসার প্রস্ততকরশ &১ 


খামারগুলিতে এই খোলা-নাল! পদ্ধতিতে মৃত্র সংরক্ষণ ও সময় মত ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কর! হয়ে ধাকে। পশুশালার পাক! মেঝের একপাশে “৬” আকৃতির ১ ফুট 
চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর নালা (88৮9) তৈরি কর! হয়। এই নলটি 
একটি চৌবাচ্চ।র সঙ্গে যুক্ত থাকে । গবাদি পশুর মুত্র বাচোনাঁ চৌবাচ্চার় 
“জমা হওয়ার পর, এ গোচোন! সন্গিকটবতাঁ সার গাদায় চেলে দেওয়ার ব্যাবস্থা 
করা হয়। এই প্রণালীতে মৃত্রের অপচয় বন্ধ করে কাজে লাগানো! যায়। 
অনুরূপভাবে বিষ্ালয়ের প্রত্রাবাগারের মৃত্রকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। 
খোলা ড্রেনের সাহাযো কিভাবে এ মুত্র সংরক্ষণ ও চাষের কাজে লাগানে। 
যায়ঃ তার জন্য একটি সুনির্দিউ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তা" ছাড়া 
বিশেষ করে-শীতকালের রাত্রে গোয়ালের মেঝেতে যে, খড় কুটে! বিছানো 
থাকে, সেগুলি রাত্রে গো-চোনায় পিক্ত হরে যায়। সকালে গোয়াল পরিষ্কার 
করার সময় এ সিক্ত খড়গুলো! পাশের সার গাদায় শিয়ে গিয়ে ফেলতে হয় । 
“এইভাবে ক্রমাথয়ে মুত্র-সিক্ত খড়কুটে! সার গাদায় ফেলার দরুণ ২।৩ মাস পরে 
ওগুলি সারে পরিণত হ”লে, ত| দাররূপে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। ইহা 
'্মতি সুলভ ও সহজ পদ্ধতি 


(খ) শুক্ষ স্বৃত্তিক! পদ্ধতি (05 6৪1৮৪ 35909 ) : গ্রথমের গরীব চাষীরাই 
সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে মুত্র সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ-ব্যবস্থাও করে 
থাকেন । সেই ব্যবস্থাপনাটা এইরূপ | গ্রামের চাষীরা প্রতিদিন পশুশালার মেঝেতে 
কিছু পরিমাণ শুকনো মাটি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেঃ তা প্রতি রাস্ত্রে 
গোচোনায় ভিজে যায়। আবার সকালে মাটি বিছানে| হয়। এইভাবে ও।৪ 
সপ্তাহ অন্তর গোয়াল মুক্ত করার সময় এঁ মৃত্তিকা তুলে নিয়ে পাশের সার গাদায় 
ফেলে দেন | এ তাবে গোচোনা থেকে অতি সহজেই এবং প্রায় নি:খরচার 
সার পাওয়া যায়। 


মল সংরক্ষণ (70002) 1018 9011): নিয়লিখিত দু'টি উপায়ে মল 
সংরক্ষণ ও তার সদ্ধ্যবহার করা যায়। যথা--(১) ত্রস্ব মৃত্তিকা চাপা-দেওয়। 
ও কাচা ড্রেন-পদ্ধতি এবং (২) গর্ত ভরাট করিয়া! (85 01008 82 10165). 
€১) শু্ব মৃত্তিকা চাপা-দেওয়া ও কাছ! ড্রেন-পদ্ধতি £ এই পদ্ধতিতে 
মানুষের যলকে দারে পরিণত করার জন্য আনুষঙ্গিক একটি ট্রলি 
পায়খানার প্রয়োজন । কাঠের ফ্রেষের উপর টিন দিয়ে তৈরি কাঠের চাক 


২ শিক্ষ! বিচিত্রা 


লাগানো একটি চলমান পায়খান! নির্নাথ করে নিতে হবে। পায়খানাটি 
উদ্ভানের একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে স্থাপন করতে হু'বে। &্রঁ 
পায়খানার নীচে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ৩% সে. মি. গভীর ও 
২০ সে. মি- চওড়া খোলা কাচা ড্রেন কেটে নিতে হবে। এই ড্রেনটার প্রথম 
প্রান্তে পায়খানাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যে, প্রতিবার মলত্যাগ করার 
সময় ধেন এ ময়লা কাচা ড্রেনটিতে পড়ে । মলত্যাগ ও শৌচাদির পর পায়খানাক 
ভিতর থেকে এক মগ মাটি &ঁ ড্রেনের মধ্যে মলের উপর ঢেলে দিতে হুবে।' 
এইজন্য পায়খানাটির ভিতরে একটা বড় বালতি মাটি ভর্তি করে রেখে দিতে হবে 
এইভাবে একাধিক ব্যক্তি &ঁ পায়খানাটির ব্যবহার অন্তে ক্রমান্বয়ে মাটি 
দেওয়ার ' পর যখন গর্ভের ৩০ সে. মি'র মত স্থান মাটিতে ভন্তি হ'য়ে যাবে, তখন এঁ 
টলি পায়খানাটিকে সামনের দিকে ৩০ সে. মি. সরিয়ে দিতে হবে । এইভাবে 
একাধিক কীচা ড্রেন কমপক্ষে চার সারি বিশিষ্ট ৭৮ মিটার স্থান ভর্তি হয়ে গেলে” 
ট্রলি পায়খানাটিকে বাগানের অপর এক প্রান্তে স্থাপন ঝরতে হু'বে | মাস চারেক 
পর ওঁ গর্ভ ভর্তি কর৷ কাচা ড্রেনের মার্টি কুপিয়ে ভিতরকার সারের দে মিিত 
করে নিতে হবে | এই মলজাত সার কপি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

গর্ত ভরাট করিয়া (৪ 91118 সু) 0109): বাসগৃহ থেকে অনেকটা দুরে 
কোন সমতল স্থান নির্বাচন করে একটি ৪৫ সে. মি. চওড়া ১৯০ সে. মি- গভীর গর্ত 
করতে হবে। ট্রলি পায়খানার সঙ্গে একটি ১ মিটার লম্বা টিনের চোউ, দিয়ে এ 
গর্ভের সঙ্গে যোগ কর! থাকবে । চোঙটি এমন ঢালু করে বপাতে হুবে যে, 
পায়খানার পর শৌচাদি করলে, ময়ল] যেন তৎক্ষণাৎ গড়িয়ে গিয়ে এ গর্তে পড়ে । 
তারপর প্রতিদিন পায়খানা করার পর এ গর্তে কিছু শুকনো মাটি ঢেলে দিতে 
হবে। আর শর্তটির উপরে থাকবে ঘরের চালের আচ্ছাদন । এভাবে গর্তটি 
ভরে গেলে, অর্থাৎ প্রায় মাস ছয়েক পরে এ মাটি সাররূপে ব্যবহার করা যাবে । 
তখন ট্রলি পায়খানাটি অন্যাত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুবূপ ব্যবস্থায় পুনরাবৃত্তি করতে 
হবে। এটা মল সংরক্ষণের অতি সহজ দেশী পদ্ধতি | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হাস-মুব্রগী পালনেন্স ক্ষুভ্রব্্্র (9 0০৩0 ঘা) ) 


প্রস্তাবনা ; ভারতবর্ধে ইাস-মুরগী পালনের রেওয়াজ ছিল সুপ্রাচীন কাল 
থেকে । শু*তে অবাক লাগে ষে? বন্য-কুকুট প্রথম প্রতিপালিত হয়েছিল এই 
ভারতবর্ধে জনৈক গৃহীর ঘরে। সেই আদি গৃহপালিত মুরগীর বংশধরেরা! আজ 
সুড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র | 

বর্তমানকালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুরগী পালনের উদ্ঘম দেখা গেছে 
আধুনিক ভারতে | তার প্রথম সূত্রপাত হয় প্রায় পঁচিশ বছরেরও আগে। 
ইজ্যাতনগণে পশ-চিকিৎসা গবেষণাগারের অধীনে স্থাপিত হয় ঠাস-সুরগী গবেষণা 
কেন্দ্র। এই সংস্থাই প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় মুরগী*পালন-সম্পর্কে তথ্যান্নসন্ধানের 
কাজে হাত দেয়। সেই সঙ্গে গৃহীত হয় বিশেষ-প্রশিক্ষপ-পরিকল্পনা । সেই 
উপলক্ষেয ভারতবধের সমস্ত জেলায় স্থাপিত হাল! একটি করে গবেষণাগার এবং 
সন্প্রপারণ সংস্থা । 

মুরগী পালন কি এবং কেন: ইংরাজী পোদ? শব্দের অর্থ হলো 
গৃহপালিত নান! জাতের কুক্ধুটাদি_যেমন পাতি ও রাজ হাঁস, পায়রা, মুরগী শাবক 
প্রভৃতি-যাদের মাংস ডিম বা পালকের জন্য প্রতিপালন কর। হয়। মুরগী-পালন 
কেন্দ্রে যেসব মুরগী ও মুরগী-শাবক পরিবার রয়েছে, তাদের বিষয় ব্যবস্থার কথা 
আমর! এখানে আলোচনা করবো । এখনও আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ 
ক্ষদ্রাকারে দেশী প্রথায় মুরগী পালন কর! হয়। কিন্তু মুরগী পালনের বৈজ্ঞানিক 
কল।কৌশল না জানা থাকার দরুণ এদেশের এদব ঘরোয়া মুবগী-পালন-ব।বস্থা নানা 
কারণে- যেমন অনুন্নত জাতের মুরগী » বংশরৃদ্ধির মস্থুরতা, উৎপাদন-সল্পত1 উপরস্ত 
ব্যাধি-মড়ক প্রভৃতির জন্য--তেমন লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি । 

হইাস-মুরগার পরিচিতি £ গৃহপালিত উপকারী পক্ষীদের মধ্যে ঠাস মুরগীরাই 
অন্মতম। সমস্ত পক্ষী জাতিই প্রধানতঃ দ্ুইভাগে বিভক্ত । যথা--বন্য (৫) 
এবং গৃহপালিত (৫০77550০866 )| আবার এই গৃহপালিত পাখীদেরও হুইটি 
শ্রেণী আছে-যেমন, সৌখীন (০১) ও উপকারী (০119 )। কাকাতুয়া, 
টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখীরা আমাদের কোন উপকারই করে না, অথচ আমরা 
সখ করে পুষে থাকি । এরাই সৌখীন পাস্ী। অন্যদিকে হাস ও মুরগ্গীকে 
আমর! প্রয়োজনের জন্য সযত্বে পুষে থাকি। 

মোষ গরুর মতই হাঁপ মুরশীরও বিভিন্ন প্রজাতি আছে। নিয়ে কয়েকটি 
প্রজাতির বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচন] করা গেল। * 
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খাকি ক্যান্েল (09010 0820১৩1] 87০৫ ) :--এই প্রজাতির সৃষ্ট 
শ্রীমতী ক্যান্বেল (1115, 080৮০11) নামে জনৈকা! ভদ্রমহিলা । তিনি রোয়ান 
( 8০৪ ) হাসের সঙ্গে এক প্রকার সাদ! হাসের মিলন ঘটিয়ে প্রথমে যে বাচ্চা 
তোলেন, সেই হাসের সঙ্গে মুলার্ড (7401151৫ ) হাসের মিলন ঘটিয়ে এই নৃতন 
জাতের সৃ্ি করেন ১৯০১ শ্রীষটাব্দে। তাহার নামাহুসারেই এই নৃতন হাসের 
নামকরণ কর! হয় খাঁকি ক্যান্বেল। এই প্রজাতির হাসগুলি এদেশীয় পাতিহাস- 
গুলি অপেক্ষা আকারে বড়। এদের গায়ের রঙ খাকি অথবা ধূসর | 

দেশী হাসের মত এর ভীরু প্রকৃতির নয়। বরং বেশ সাহসী এবং কপি? 
এর! জল ছাড়া বেশ কিছুদিন থাকতে পারে । এই কারণে যে সব অঞ্চলে 
জলাশয়ের অভাব, সেখানে এই জাতীয় হাসের চাষ কর! যেতে পারে এই প্রজাতির 
স্বী-্াস বছরে ১৪০টি থেকে প্রায় ২০০ ডিম পাড়ে। 

রোড আইল্যাণ্ড রেড (87০৫6 [এ 7২6০): আজ থেকে 
উনআশি বছর আগে ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপে এই 





রোড আইল্যাড রেভ মোরগ-মুরগী 
প্রজাতির জন্ম হয়। এদেশীয় মুরগী অপেক্ষা এই প্রজাতির মোরগ-মুরগীগুলি 
আকারে বড়। ভেলভেটের মত গাঢ় খয়েরী লাল বর্ণের পালকে এদের দেহ 
চাকা । এদের চেহারাটা বর্ণে ও দেহসৌষ্ঠবে বেশ দর্শনধারী | 
হোয়াইট লেগ হর্ণ (50:0৫ 7:5৪ চর) £ এই প্রজাতির জন্মতৃষি 
ইটালির অন্তর্গত লেগহর্ণ নামক স্থ্যন। এ স্থানের নামানুসারে এই প্রজাতিৰ 
মাষকরণ হয়েছে হোয়াইট লেগহর্ণ। 
ধবধবে সাদা রঙ» আর টুকটুকে লাল ঝু'টর সমন্বয়ে এই প্রজাতির মোর 


হাস, মুরগীপালনের কষুত্রকেন্্ ৫৫ 


সুরগীগুলোকে কি সুন্দর দেখায়। সাদ ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন রঙের এই প্রজাতির 





লেগহর্ণ মোরগ-মুরগী 

সুরগী দেখা! যায়। তবে সাদা জাতের লেগ তর্ণ মুরগীই অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় । 
আপ্রকাল অবশ্য ব্রাউন লেগ হর্ণ পোষার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

মুরগীর বাসস্ছান ও অরঞ্জাম : পোল্রি-্যবস্থাপনা বা মুরগী পালনের 
কাজে হাত দেওয়ার আগে, সর্বপ্রথম দরকার একটা উপযুক্ত বাসস্থানের । 
প্রথমতঃ বাসস্থান্টি এমনভাবে নির্মাণ করতে হ'বে, যাতে বাসাটি মুরগীদের পক্ষে 
নিরাপদ ও আরামপ্রদ হয় £ দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে স্বল্প খরচে সব রকম সুবিধার 
বাবস্থা করা যায় কিনা । অধাস্থ্াকর বাসস্থান হলে যেখানে ভালে! আলে! 
বাতাস চলাচল করে নাতো কেবল মুরগীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হু'কে 
না) ডিম পাড়াও কমে যাবে। 

খার্ভ-পরিবেশনের চুজী (66০৪ 1701৩) 8 মুরগীদের খাগ্ভ পরিবেশনের 
সময় তাদের বয়স, আকার ও প্রকৃতির কথা চিন্তা করেই পরিবেশনের পাত্র 
নির্বাচন এবং পর্িবেশনার ব্যবস্থা ঠিক করতে হ'বে। মলে রাখতে হবে যে, 
পাত্রটির গঠন আকৃতি এমন হওয়া উচিত, যাতে আহার্ধ গ্রহণের সময় সেই খান 
মুরগীর! ফেলাছড়া করতে না পারে । সেইজন্য খাগ্-পরিবেশনের চুঙ্গী,বা ফিড 
হুপার-এর সূ হয়েছে । এই পাত্রের লম্বা চোঙার অংশে অর্ধ ভাঙা শস্মকণাদি 
ষন্ৃত থাকবে । দেট। এমনভাবে নীচের ভুলার সঙ্গে লাগানে। থাকে যে, খান 
গ্রহণের সময় মুরগীর নাড়াচাড়ায় উপরের চোঙাটি যেই একটু ঘুরে বাবে, অমনি এ 
পাত্রের চারিদিকের ছিন্্পথ দিয়ে প্রয়োজনমত মিশ্রিত খাচ্ভাদি বার হয়ে আসবে । 
সেইওলো! মুরগীর! মনের আনন্দে গ্রহণ করবে । আর সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে 


৫৬ শিক্ষা বিচিত্রা 


নোংরাও হবে না। আজকাল প্রত্যেক মুরগী পালনকেন্দ্রে বাচ্চা ও ডিমপাড়। 
সুরগীদের জন্য পৃথক পৃথক ধরনের ফিড, হপার ব্যবহার কর! হয়। 

থেতে দেওয়!র নিয্মম (8668198 1160/915) উপযুক্ত, সুসম খান দিতে না 
পারলে যেমন ছোট মুরগীর বিকাশ বৃদ্ধি স্বাভাবিক হবে নাঃ তেমনি ডিম পাড়ার 
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মোরগ-মুরগীদের খাদ্য পরিবেশন চু্জী 

পরিমাণও অ:নপাতিক হারে কম হবে। এই কারণে বয়সানুপাতিক মুরগীদের 
খান্াদি কি হবে, সে সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে । তারই ভিত্তিতে মুরগী-পালক- 
বিশেষজ্ঞরা যে পরামর্শ দিয়েছে, সেই সূত্রেই সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সাতটি প্রথা 
এখন অনুসৃত হচ্ছে। যথা_(€ক) কেবল শস্যকণ! বণ্টন বা স্্রচ জাতীক়্ 
খাস্ঠ, (খ) গে।টা ও আধ-ভাঙ1-পেষিত শস্য, (গ) কেবল পেষিত 
শাস্য, €ে) আন্র-মিশ্র শস্য, (৬) পিলেট পদ্ধতি, (5) রুচি মাফিক-খান্ত 
€ছে) এবং গৃহ-মিশ্রিত খাস । 

(ক) কেবল শস্যকণা বণ্টন অথবা স্্রাচ পদ্ধতি (411 £510. ০: 411 
901801৮ 29611)00) : বড় বড় যে সব মুরগী-শাবক বেশ বড় ঘাস পাতা খুঁটে খেতে 
শিখেছে, তাদের নিয়মিত কেবল শস্যাদি দিলেই, তারা দিবি তাড়াতাড়ি 
বেড়ে উঠে। র 

(খ) গোটা ও আধ-ভাঙা পেষিত শম্তাদি (00 800 112) 
86070৫ ) £. উঠতি বাচ্চ! মুরগী, আর ডিমপাড়া মুরগী্দের উপযুক্ত খাত হচ্ছে 
শস্যাদি ও পেষিত শস্যাকণা । এই পদ্ধতিতে মুরগী-শাবক বা মুরগীরা অনেকগুলি 


হাস, মুরগীপালনের সুদ্রকেন্্র ৪৭ 


শদ্যাদির মিশ্রিত পেষিত খাস্ খেতে পায়। সেই সঙ্গে মানুষের ভূক্তাবশেষ, ধাতুজ 
স্বান্ভপ্রাণ প্রোটিন ও খাস্ভপ্রাণ মিশ্রিত যা খাদ্য পরিবেশন-চুঙ্গীর মাধ্যমে পরিবেশিত 
কয়। অতি ছোট মুরগী শাবকরা তো এ মিশ্রিত পেষিত খাগ্ঠই গ্রহণ করে থাকে । 

গে) কেবল পেষিত শহ্য (/11-700997 115680৫ ) : 

সুষমখাদ্ভ বিচারের দিক থেকে এই কেবল পেষিত শ্রস্যাদিই খাছ হিসাবে দ্বিতীয় 
স্তরের | প্রকৃত প্রস্তাবে এর সঙ্গে পূর্ববর্তী খাগ্ পরিবেশন! পদ্ধতির বিশেষ কোন 
তফাৎ নেই বল্লেই চলে । ডিমপাড়া মুরগীদের পক্ষে এইধরণের খাছ্াই আদর্শস্থানীয় | 

(ঘ) আদ্র পেষিত থানা ( ৮/০৫-718918 ঢ7৩০৫ ) £ 

এই পদ্ধতিটির এমন কতকগুলি অসুবিধ| আছে, যার দরুণ আর্দ্র পেখিত খাদ্য 
প্রণালী কোন বড় মুরগী-পালনকেন্দ্রের জন্য সুপারিশ করা যায় না। তাস্ছাড়। 
এর জন্য শ্রম ও লোকের প্রয়োজন হয়, তার অভাবে এই পদ্ধতিকে কার্করী করে 
তোলা কঠিন। উপরস্ত স্বাস্থা-বিধি-সন্মতভাবে 'থই ভাত-ফেন মিশ্রিত-শস্যাদিকে 
অদৃষিত অবস্থায় পরিবেশন করাটাও অসুবিধাজনক | তবে যেখানে হোটেল বা 
ছাত্রাবাস আছে, সেখানে রান্নাঘরের ভুক্তীবশেষ ফেন*ভাত তরকারীর অংশ বিশেষ 
পেষিত খানের সঙ্গে মিশিয়ে মুরগীর খাগ্যরূপে পরিবেশন করা সম্ভবপর | 

(ডে) পিলেট পদ্ধতি (7৯616611608 ): পিলেট কথাটার অর্থ বটিকা। 
'এই পদ্ধতির মাধামে পেষিত-মিশ্র শুদ্ক-শস্মািকে উচ্চচাপেব সাহাে ক্ষুদ্র দ্র শক্ত 
নলাকার খাছবন্ততে পরিণত কর] হয়। তারপর সেগুলি বয়স অনুপাতে মূরগীদের 
খেতে দেওয়া হয়। বয়সোপযোগী ছোট বড় আক1সের এই খাছ্যগুলি খাছ-চুঙ্দীর 
যাধামে পরিবেশন করা হয়। ছোট ফার্মের মালিক এবং অনগ্রসর মুরগীপালন- 
'কেন্দ্রের লোকেরা এই পদ্ধতিটিকে বিশেষ পছন্দ করেন। তারা বলেন যে, 
নিঝণঞ্জাটে সুরগীদের সুষম খাদ্য পরিবেশন করা ঘায়। হ্বাস মুরগীদের উপযোগী 
কৃত্রিম খাছ্াসামগ্রী উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপিত হ'লে এর ব্যবসায়িক মূল্যবৃদ্ধি 
(পেতে পারে । 

€5) রুচি মাফিক থাস্ত (5:9০ 0091০6 7790)08) $ এই পদ্ধতি অনুসারে 
মুরগী শাবক বা বড় হাস মুরগীদের সুষম খাগ্যবস্ত সরবরাহ করা হয় না। তার 
পরিবর্তে বিভিন্ন য়ংক্রিয় এক একটি খাছ চু্সীতে আলাদ। আলাদা ধরণের খাচ্াবন্ত 
পরিবেশন করা! হুয়। তাতে সুরগীরা| ঘা” পছন্দ করে, সেই খান্ভই পেটভরে 
“খেয়ে নেয়। 

(ছ) গৃহ-মিভ্রিত খাভ (1700২-71/06*150)08 ) :. এই জাতীয় খান 


৫৮ শিক্ষা বিচিত্রা 


মুরগীপালক ছোট ছোট চাষী পরিবারের লোকেরাই ফরমুল! অহৃসারে বানিয়ে নিতে 
পারেন | এর সঙ্গে কিছু আধ ভাঙা শস্মকণ।, খাছা-প্রাণ ও ধাতব পদার্থ প্রয়োজন 
মত মিশিয়ে নিলে সুষম খাঘ্যে পরিণত হ'বে। 

ডিম ফোটানো ও বাচ্চা পালন (8০০৫1 890 [:6911008 ) £ মুরগী 
সংখ্যা] বৃদ্ধি এবং অর্থাগমের ব্যবস্থা করাটাই মুরগী-পালনকেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব 
ও কর্তব্য। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের আগে এমন কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয়__ 
যেমনঃ ডিম নির্বাচন করা, কিভাবে ডিম ফোটানো হবে, তাঠিক করা; অথবা 
স্বাভাবিকভাবে মুরগীর ঘ্বার| ডিম ফুটাতে হ'লে? সুবিধা ও সতর্কতার জন্য কি 
ব্যবস্থাপনার দরকার, তা ঠিক করে নিতে হ'বে। 

ডিম নির্বাচন £ এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সব ডিমে তা" দিলেই 
কিন্তু বাচ্চা ফোটে না। কার ছু” রকমের ডিম পাওয়া যায়। যথা" অনূর্বর 
বা ভূয়া, উর্বর ডিম । এই শেষোক্ত ডিম থেকেই বাচ্চা জন্মান যায় । 

উর্বর ডিমকে এক বথায় নিথর জীবস্ত-সত্তা বলা যায়। অবশ্ঠ 
সে-্্রাণ থাকে সম্ভাবনার বীজে ঘুমিয়ে । নীরোগ প্রাপ্তবয়স্ক মুরগী এক বছরের 
শেষ দিকে এবং ছিতীয় বছরের প্রথম দিকে যে সব ডিম পাড়ে, তার অধিকাংশই 
উর্বর ডিম। তাছাড়া তা”দেওয়ার-খতুতে যদ্দি ব্যধি মৃত্যু অথবা বন্ধাতান 
কারণে যোরগ বদলের প্রয়োজন হয়, তখন ১৫ থেকে ২০ দিনের ব্যবধানে ডিক 
সংগ্রহ করলে; উর্বর ডিম পাওয়া যাবে। ডিথের জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্ু 
এই ময় মোরগ ও মুরগী-উভয়কেই উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিনযুক্ত খাছ 
দিতে হবে। 

ডিম-ফোটানোর ব্যবস্থা 8 ডিম সংগ্রহ ও নির্বাচনের পর বাচ্চ। তোলার 
পর্ব । হু*রকমে ডিম থেকে বাচ্চা তোলা যায়। যথা (ক) তা-দিয়ে (ষাভাবিক 
ভাবে মুরগীর সাহায্যে ) ধে) কৃত্রিম উপায়ে । 

(ক) তা-দিয়ে : তা-দিয়ে ডিম ফোটাতে হ'লে, “তা-দিতে” ইচ্ছুক এমন 
মুরগী নির্বাচন করে বিকেলের দিকে ডিমে বসাতে হবে। তার আগে একটা 
নির্জন স্থান ঠিক করে, সেখানে একট! খোপ বা ঝুঁড়ির মধ্যে ধানের তুষ আর 
খড়কুটে! দিয়ে বাসা সাজিয়ে দিয়ে মুরগীটিকে বগিয়ে দিতে হবে | এই বাসার 
খড়কূটোগুলোর উপর ডি-ডি-টি ছিটিয়ে নিতে হবে| প্রথমত তিন দিন মুরগীটাকে 
বাসায় €খোপে হলেই সুবিধা হয়) আটকে রাখতে হবে এবং দিচশ* মিনিষ্ট 
'বিশেকের জন্য ছেড়ে দিতে হবে খাওয়া-দাওয়ার জন্য | 


ইস, মুরগীপালনের ক্ুত্রকেন্্ ৬৯ 


দেশী মুরগীই ভালো তা»দিয়ে ডিম ফুটাতে পারে। তবে একসঙ্গে ৬-১* 
টার বেশী ডিম দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন ডিম ফুটবে, তা৷ পরীক্ষা করে 
দেখে নিতে হবে ডিম বসানোর পরের সপ্তম বা নবম দিনে | সম্ভব হলে আর 
একবার ১& বা ১৬ দিনের দিন। তখন যে সব ডিমের খোসার উপর কোন লক্ষণের 
চিহ্ন না ফুটে উঠে, তবে সে ডিমগলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ১৮ দিনের 
পর থেকে মুরগীকে বিরক্ত কর] চলবে না। তখন খোপবা বাসা খোলা রাখতে 
হবে, যাতে মুরগীটা ইচ্ছে মতন পান-আহার করতে পারে। ২০ থেকে ২১ 
দিনের মধ্যে সব ডিম ফুটে যায়। 

সব ডিম ফুটে যাওয়ার পরেই খড়কুটো, ভাঙা ডিষের খোসাগুলোকে সরিয়ে 
ফেলতে হবে। বাসাটি আর একবার নিবাঁজন করে নিতে হবে। তারপর 
বাচ্চা আর তাদের মাকে একান্তে নির্জনে দু'দিন আটক রেখে দিতে হবে। &' 
হ্দিনে ওদের কোন আহার্ষের প্রয়োজন হয় না। 


কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর আধুনিক যন্ত্র (1700১8৫0:) £ 
সাধারণতঃ ছু” রকমের ডিম ফুটানোর যন্ত্র বা ইনকিউবেটার আছে । (১) ফ্যাট 





কেরোসিন ইন্‌কিউবেটর £ (১) ক্যাপসুল্‌ ? (২) কু ) €) লিতার-দণ্ড ) (8) ভার * 
(৫) ঢাকৃনা ) (৬) ঠেলা"দণ্ড ; (৭) থার্মোমিটার ; (৮) জলাধার ) (৯) ভিম রাখার 
টানা; (১৯) জলের পাত্র ) (১১) বাচচা রাখার টানা ; (১২) চিমনি £ (১৩) বাতি; 
€১৪) বায়ু-প্রবেশের পথ ? (১৫) বায়ু-নির্গমনের পথ | 


টাইপ, (€২) ক্যাবিনেট টাইপ। এগুলি আবার ছু" ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা 
গরম বায়ু অথবা গরষ্ বাম্প ঘ্বারা। এগুর্ি আবার তেলবাতি বা বৈহ্যুতিক 


৬* শিক্ষা বিচিত্রা 


তাপ দ্বার চালিত হয়। এই যন্ত্রগুলি চালু করার আগে, প্রথম দরকার বিশুদ্ধি 
করণের | ফরম্যালডিহাইভ (10012081061505) এর গ্যাসীয় ধোয়ার দ্বারা 
যন্ত্রের ভিতরটা ভালো করে নিবাঙ্জন কৰে নিতে হুয়। তারপর ঠিক সমাস্তরাল 
ভাবে বসিয়ে চেম্বার ব! কক্ষগুলে! ঠিক করে নিতে হবে । 

নিয়ন্ত্রিি করার ব্যবস্থা (18655191106 200008608 ) £ ডিম ফুটানোর 
মরশুয়ের প্রথমেই ঘন্ত্রট ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে | যন্ত্র 
পৃতন বা পুরাতন ফাই হোঁক না কেন, সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া 
দরকার । যেবাতি জালানে! হবে, তাতে নূতন যথেউ লম্বা ধরণের সলতে 
থাকা চাই। এই যন্ত্রে ১০৩০ ফারেনহিট তাপ থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। 
কতৃপক্ষের নির্দেশ মত থারমোস্টযাট (7115170526) ঘুরিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে । 

ডিম স্থাপনা £ প্রস্ততিপর্ব শেষ হুলে, ডিমগুলি সারিবদ্ধভাবে অথবা 
পাশাপাশিভাবে সাজিয়ে নিয়ে যথাক্রমে ফ্ল্যাট ও ক্যাবিনেট টাইপ যন্ত্রের মধ্যে 
স্থাপন করতে হবে। কিন্তু একট] ডিমের সারির উপর আর কোন ডিম বসানো 
চলবে না। তারপর দরকার তাপ সংযোগের ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থাটা অতি 
অবশ্যই সকালেই চালু করতে হবে। তাগ'লে প্রথম বারো! ঘণ্টা ভালো করে 
লক্ষ্য কর! যাবে । আর ঠিক করে নেওয়া যাবে যে, তাপমাত্রা! প্রয়োজনাহ্পাতিক 
হুয়েছে কিনা । 

বায়ু ও বাম্প সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ (86651910)5 56770019110) & 710190816) £ 

দমক। ঝড়ে হাওয়া যাতে বাইরে থেকে এসে উপর দিয়ে বয়ে যেতে না৷ পারে” 
সেইজন্য ডিম ফুটানোর কৃত্রিম যন্ত্রটিকে ঘরের মধো বসাতে হবে। ক্রমে যখন 
ডিমের মধ্যে প্রাণের জন্ম হয় এবং তারা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে, তখন তাদের 
খোসার ভিতর থেকে একটা! হুর্গন্ধ বার হতে শুরু করে । তখন একদিকে যেমন 
অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জলীয় বাম্পের। 
সেইজন্য এই সময় বিশুদ্ধ বায়ু, আর গরম জলের ছিটে দেওয়ার দরকার হয়। ডিম 
উল্টানোর সময় এই গরম জলের ছিটে দিতে হবে । আর নার্শারী কক্ষে রাখতে 
হয় ভিজে বালি। এইভাবে দুষিত বায়ু নিষ্কাণ করে গরম জল সিঞ্চন করে বায়ু 
সঞ্চালন ও আর্জতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 

“তা”দেওয়া কালীন যত্ব (086 এ্রতা6 108608075 ) : এই পন্থা অনুসৃত 
হওয়ার পর যদি ২১ দিনের আগেই বাচ্চ। ডিমের খোসা ভেঙে বার হয়ে আসে, 


ঠাস, মুরগী পালনের ক্ষুদ্রকেন্দ্ ৬৯ 


তবে বুঝতে হুবে ভিমগুলোয় ভালে! ভাবেই তা+ দেওয়া হয়েছে। পরিণত ভ্রণ- 
গুলে। ঘখন ডিমের খোসার উপর ঠোঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করবে; তখন বৃঝতে 
হবে তাপ উঠেছে উর্ধমাত্রায় ওদিকে আপ্রতার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। 
১৯ দিনের দিন নার্শারিসট্রে তৈরি রাখতে হবে । তখন যস্ত্রটিকে বন্ধ করে দিতে হবে; 
যতক্ষণ না ডিম ফোটার পর্ব শেষ না হয়। বাচ্চাগুলো আলোর জন্যে সামনের 
দিকে এগিয়ে আসামাত্র নার্শারী ট্রেতে এসে পড়বে | ২২ দিনের দিন সব ডিম 


--য! ফোটেনি” মরা বাচ্চা, ভিমের খোসা-সমেত ট্রেগুলি সরিয়ে এনে পুড়িয়ে 
ফেলতে হুবে। 


নূতন বাচ্চার যত (0819 0 ঘিতদ 17968): এবার ডিম থেকে 
বেরিয়ে আস৷ বাচ্চাগুলোকে এ ইনকিউবেটার যন্ত্রের উষ্ণতার মধ্যে ৩৬ ঘণ্টা 





০০ ৪ ত্খ্হ্হ 
“277 এ ৮" ২২২২২ 
রঙ রর 


নবজাতবাচ্চাদের উষ্ণঘর (3:০9০0৫5£) এবং উহার সংলগ্ন জালের থর 

কিছু ন৷ খেতে দিয়ে রাখতে হবে । তারপর ওদের সর্বাঙ্গ বেশ শুকনে! খটধটে হয়ে 
গেলে, ক্রমে তাপমাত্রার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে । মালো বাতাসের দরজাটাও 
ঈষৎ ফাক করে দিতে হবে। এই সময় ক্গীণ দুর্বল বাচ্চাগুলো মেরে ফেলে ভালো 
বাচ্চাগুলোকে 'সাবধানে ঈষৎ উষ্ণ (৯০*--৯৫* ফাঃ) ঘরে বা ক্রডারে রেখে 
দিতে হবে। 

কয়েকটি মারাত্মক ব্যাধি ও তার চিকিৎস! : 

ভারতবর্ষে হাস মুরগীদের মধ্যে যে সব ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়, তার 
অধিকাংশই সংক্রামক বীজানুঘটত ব্যাধি (৬0569 200 988০0508) বিশেষ। 
এর মধ্যে কয়েকটি ব্যাধি উৎকট ধরণের, যার মধ্যে-ছু' একটি আবার মহামারীরূপে 
আত্ম-্রকাশ করে। যেমন-রাণীথেত, মোরগ-বসস্ত, মোরগ কলেরা 
প্রভৃতি । এছাড়া; আরও কয়েকটি সংক্রামক বাধি আছে। যেমন--টিক স্বর, 
এভিয়ান লিউকদিস, সংক্রামক ক্রোক্বজ্যা, টিউবারকিউলদিস প্রভৃতি । 
নিয়ে কয়েকটি ব্যাধির লক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল। 


২ শিক্ষা বিচিত্রা 


রানিখেত ব্যাধি (1২270110)%10156999)$£ এই রোগ আবার নিউকাসেল 
€ ৩ ০৪৪০) ব্যাধি নামেও পরিচিত | এ অতিশয় মারাত্বক ধরণের সংক্রামক 
ব্যাধি, যার প্রকোপে একট! বড় মুরগী উপনিবেশও উজাড় হয়ে যায়। 

ব্যাধির লক্ষণ : এই ব্যাধি বয়স নিবিশেষে সকল মোরগ-মুরগীদের মধ্যে 
দেখ! দেয়। বিশেষ করে, অল্প বয়সের মুরগী-শাবকরা এই রোগে আক্রান্ত 
হলে, তাদের হ"াচি-কাশি থেকে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। মহামারীরপে এই রোগ 
দেখা দিলে কিছু বোঝার আগেই ঝাকে ঝাঁকে কচি শাবকগুলো৷ মার] যায়। 
জলের মত পবুজ, দুর্গন্ধময় পায়খানা হ'তে থাকে । এই পায়খানাকালীন যে সব 
মুরগী-শাবক বেঁচে থাকে তাদের স্্ায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ-যেমন ঘাড় পিছনে, 
দেহের নীচে ঘন ঘন বাকানের প্রবৃত্তি দেখা যায় । ডানায়, পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ 
দেখা দেয়, ক্ষুধা থাকে না, হাটার সময় ঘুরপাক খেতে থাকে, আড়, নিস্তেজ 
অবস্থায় ঘরের কোণে পড়ে থাকতে দেখা! ষায়। এই ব্যাধিতে মৃত্যুহার দীড়ায় 


৬০1৯০? 
চিকিৎসা; চিকিৎসায় অবশ্য তেমন কোন সুফল পাওয়া যায় না। তবে 


প্রতিষেধক ব্যবস্থ। হিসাবে প্রফিল্যাকটিক ভ্যাকসিন (71০01)918001০6 ৪০০15 ) 
এর ইন্জেকৃশন দিলে, মুরগীদের রোগশ্প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এ 
ব্যাধিতে'সহজে ওরা আক্রান্ত হয়না । আজীবন এঁ শক্তি সক্রিয় থাকে । এইভাবে 
ংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। 
মোরগ-বসন্ত (০৬1 £০% ) মোরগ বসম্তও একটি ভীষণ ছোঁয়াচে ও অতি 
ংক্র/মক ব্যাধি । সব বয়দের মোরগ-মুরগীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে 
'ষোরগ-শাবকেরা যেমন বেশী আক্রান্ত হয় তেমনি তত তাড়াতাড়ি মারা যায়। 
জক্ষণ £ এই ব্যাধি তিন রকমে আত্মপ্রকাশ করে। যথা (১) চামড়া বা 
স্বকের উপর (০0$805005 (ঢা) ) (২) মুখে ও গণ্ডদেশের উপর (৩) নাক ও 
চোখের উপর | চোখে, মুখে, ঠোঁটে, চামড়ায় হলুদ বর্ণের বিজ্লিময় পু'জে তত্তি 
মনোরম ওটি দেখা দেয়। 
চিকিৎসা £ আক্রান্ত মুরগীদের চিকিৎসা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ 
করে যাদের মুখের ভিতরে বাইরে বসস্ত আত্মপ্রকাশ করে। চামড়া ৰা ত্বকের উপর 
'ষে বসন্ত দেখা দেয়, তার অবশ্য চিকিৎসা! কর! যায়| প্রথমে চামড়ার পর্দাটা 
তুলে ফেলতে হয়; তারপর সিলভার নাইট্রেট দণ্ড দিয়ে ক্ষত ম্পর্শ করা, অথবা 
পিকরিক এযাসিভ কারবোনেটেড, ভেসলিনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানে 
'লাগিয়ে দেওয়।। 


ষষ্ঠ পন্িচ্ছেদ 
হ্রগাতাই ও আধাল্রপ অস্রন (570000056 9008 9100016 ৩৪105 ) 


প্রাচীন ইতিহাস £ কাতাই বলতে গান্ধীজী বুঝতেন এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পকে । 
তুনাই-ধুনাই-কাতাই থেকে বুনাই পর্বস্ত-_শিল্প-কর্ধের এই ধারাটিকে তিনি কাতাই- 
শিল্পের অন্তভুক্ত করেছিলেন । কেননা কাতাইয়ে যার সূচনা, বয়নে তার 
পরিণতি | তাই এই কাতাইকে কেবল সৃতো-কাটার কাজ হিসাবে না দেখার সঙ্গত 
কারণও আছে। প্রাচীন ভারতেও বয়ন শিল্পের এই অথণ্ড রূপ ছিল। তখন 
কাপাসের তুলো সংগ্রহ কর] থেকে বুনাই বা বয়ন পর্ধস্ভ সবটাই যেন ছিল একই 
সুত্রে গাথা । একদ| ভারতীয় তাত-শিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। 
এহেন যে বয়ন-শিল্প, তার ইতিহাসও সুপ্রাচীন । শ্রীষ্ট জন্মের চার পাঁচ শতাব্দী 
পূর্বে রচিত জৈন আচারক্গ সুত্রে বাংলার বসন-বিলাসের কথার উল্লেখ আছে। 
'সেখানে বণিত হয়েছে যে, তর্দানীস্তন কালের রাধা নগরীর (বর্তমান বর্ধমান 
অঞ্চলের ) অধিবাসীরা! আছুল গায়ে রাস্তায় বার হওয়াটাকে অশালীন বলে মনে 
করতেন। সে যুগের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত টেরাকোটা-শিল্পে বিচিত্র-বন্ত্র-পরিবৃত 
যে সব নরনারীর মৃত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নিমিত হু'য়েছিল শ্রীউজন্মের তিন 
চার শ' বছর আগে। সেগুলি নিঃসন্দেহে বাংলার তাত-শিল্পের উজ্জল নজির । 
বাঙালীর এই বসন-বিলাসের আরও নিদর্শন পাওয়! গেছে পরব্তাঁ যুগের নানা 
ভাঙ্কর্ষে। সেই পাষাণে খোদিভ বিচিত্র বস্ত্র পরিহিত ঘে সব মৃতির নিদর্শন পাওয়া 
€গেছে, তা! থেকে অনুমান করা বায় যে, সেই সুপ্রাচীন কালে বাংলার বয়ন-শিল্প 
কী উৎকর্ধ লাভ করেছিল। 

একদা সিল্ধু নদের উপকণ্ঠে উৎপন্ন কাপাস পারস্য দেশবাসীদের কাছে 
এসিনদোন” (39৫০?) নাষে সুপরিচিত ছিল। এমন কি শ্রীউজন্মেরও কয়েক 
হাজার বছর আগে মিশরের মমী কর! শবদেছে যে সৃষ্প্র কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ 
জড়ানো হতেন, সেগুলিই ছিল ভারতাগত মপলিন বন্ত্র। একদিন এই মসলিনের 
কি কদর ছিল সেকালের বোগদাদ-রোম-চীনে | মছেনজোদড়োর ধ্বংসাবশেষ 
থেকে যে রঙিন বন্ত্রখণ্ড পাওয়া গেছে; তা বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে 
পণ্ডিতের! অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

এযুগেও শাস্তিপুর, ধনেখালি ও বেগমপুরের তাতের শাড়ীর নাম ডাক আছে। 
স্ুশিদাবাদের বালুচরের সিক্ষের শাড়ী আজও বাংলার গৌরব । 

কাতাই বা সৃতা। কাটা: কাপড় বোনার সূতা উৎপন্ন হয় কাপাস তুল! 
থেকে । এই তুল! পাওয়া যায় কাপাস গাছের বী-আশ থেকে । কাজেই এই 


৬৪ শিক্ষা বিচিত্র 


কাতাইয়ের উপাদান যে তুলা, সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার । এই 
কারণে কাতাই-শিল্ের পূর্বাপর প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করা হল। 

কাপাস £ যত রকমের তত্ত বা আশ আছে, তার মধ্যে কাপাসের আশই 
সহ্জলভ্য। ব্যাবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক । দেশভেদে অনেক রকমের 
কাপাস দেখ! যায়। যথা (১) ক্ষেতী বা বর্জীবী ও (১) দীর্ঘজীবী বা 
দেব কাপাপ। ক্ষেতী কাপাস এক বছরের বেশি ভাল ফল দেয় না, কিস্ত দে 
কাপাসের গাছ আট দশ বছর নিয়মিত তৃল] দিয়ে থাকে। এজন্য দেব কাপাসের 
গাছ লাগানোই সুবিধা | 

কাপাস তোলা £ সুপক্ক অথচ যে কাপাসে পোকা বা দাগ লাগেশিঃ এমন; 
কাপাসই খুব সকালের দিকে তোলা উচিত। এভাবে তোলা কাপাস কিছুদিন 
খোল! বাতাপে রেখে দিতে হয় । 

বীজ ছাড়ানো: কাপাসের বীজ আগে ছাড়িয়ে রাখতে নেই, “তুনাই” 
ব| পাজ্জ করার সময় কাপাস থেকে বীজ ছাড়ানোটাই ভাল । হাত দিয়ে বীক্ষ 
ছাড়াতে অনেক সময় লাগে । তা! ছাড়া হাতের চাপে তুলার আশগুলিও ছিড়ে 
যেতে পারে । এই কারণে তক্তার পাটায় একটু কৌশলে বীজগুলি ছাড়িয়ে নিতে 
হয়। সেজন্য প্রয়োজন একটি ৮৮ ১ ৪” ছোট তক্তার। এর উপর বীজ যুক্ত 
তুল। রেখে তার উপর ত্াধ ইঞ্চি মোটা লোহার শিক দিয়ে রুটি বেলার মত চাপ 
দিলে, বীজগুলি উপরের দিক দিয়ে কাঠের নীচে পড়বে । 

তুনাই জমাট বাঁধা তুলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেওয়ার যে পদ্ধতি, 
তাকে বলে তুনাই। ছু'ভাবে এই তুনাই করা যায়। যথা ছুরি তুনাই এবং 
ধনুষ তুনাই। পাঁচ ছ' ইঞ্চি লম্বা বাশের একটি খণ্ডকে কলম-কাটার মত করে 
নিয়ে, তার দ্বারা যে তুনাই করা হয়, তাকে বলে ছুরি তুনাই। আর বাশের 
ধনুকে শর্ত ছিলা পরিয়ে যে ধুনাই করা হয়, তাকে বলে ধনুষ তুনাই। 

পুনাই বা পাঁজ করা : 

এই পুনাই বা পাঁজ করার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের । যথা একটি ঢালু 
পাঁজ পিপড়ি, একটি হাতা-ওয়ালা ইস্ত্রি যন্ত্রের মত ছোট হাতা, এবং একটি আধ ইঞ্চি 
মোটা লৌহ বা বাঁশের শলাকা। তুনাই করা খানিকটা তুলা পাঁজ পিড়ির. 
উপর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর লোহীর বা বাশের শলাকা রেখে হাতার সাহায্যে 
কটি বেলার মত চাপ দিতে হুয়। তার ফলে শলাকা'য় জড়িয়ে তৃলোট! যখন পাঁজ 
পি"ড়ির নিচের দিকে নেমে আসে তখন ডান হাতে ধরা হাতাটা দিয়ে বেশ জোক 


কত ৩ ল।বা।স” বনপণ ৬৪ 


করে চেপে ধরতে হয়ঃ এবং বাঁ,হাতে ধরা শলাকা্টিকে তুলোর ভিতর থেকে টেনে 
বারকরে নিলেই দিব্যি একটি পাঁজ তৈরি হয়ে যাৰে। হাতার শেষ চাপে 
শলাকা-মুক্ত তৃলোর পণজটি হাতার চাপে চ্যাপ্টা হয়ে ষাবে। এ ধরণের ঈষৎ 
চ্যাপ্টা পাজ থেকে সৃতো কাটতে বিশেষ সুবিধ! হয় । 

সুতা £ মোটামুটি তিন প্রকার সৃতার ব্যবহার দেখা যায়। যথা-কাপাসের 
সুতা! (০০৫০৫), রেশম (1) এবং পশম (৬০০1) | কাপাসের তৃলা থেকে হু 
প্রকারে সৃত1 কাটা হয়--(ক) তক.লির সাহায্যে ও খে) চরকার সাহায্যে । 

সূতা কাটা: পণাজ করা তুলা থেকে তকৃলি বা চরকার সাহায্যে সৃতা! কাটা 
হয়। সূত! কাটার অন্য সর্বপ্রথম তকৃলিই ব্যবহ্থত হত। তার অনেক পরে 
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ক- চরকা, খ-্-তাত, গ--তকলি, ঘ_ সূতা নাটাই, ঙ সপাজপি'ড়ি, চ--ধুনাই ॥ 


আবিষ্ঠত হয় নানা ধরনের চরকা। চরকাতে দ্রুতগতিতে অনেক সূতো কাট! 
যায়। তৎসত্বেও তকলিতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধ! থাকার দরুণ এখনও চরকার 
সঙ্ষে তকলির ব্যবহার অব্যাহত আছে। 
তকলি: একটি সুতা! কাটার প্রথম উদ্ভাবিত যন্ত্র। উপকরণ বলতে কল 
কজার কোন কলা কৌশল নেই। অতি সাধারণ গঠনাকৃতি । একটি এক ইঞ্চি 
শি বি £--&৫ 


৬৬ শিক্ষা-বিচিত্রা 


ব্যাসযুক্ত পিতলের সরু চাঁকতির মধ্যে লোহার সরু শিক বসিয়ে তকলি তৈরী । 
তকলির চাকতির তিতর দিয়ে যে সরু শিকটা গিয়েছে, তার নীচের বাঁড়তি 
অংশটা দরু বা ছু'চলে! থাকে । আর তকলির কাঠির মাথায় সুতা আটকে রাখার 
জন্য খাঁজ কেটে নেওয়। হয়। 
একটা ছোট পাখরবাটিতে তকলির গোড়াটি রেখে ডান হাতের বুড়ো 
আঙুল ও তর্জনী দিয়ে তকলির কাঠিটা ঘুরাতে হয়। বাঁহাতে সুতার পাঁজ 
রেখেই সুতা কাটতে হয়। তকলিতে সৃতা কাটার কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্ত 
চরকায় ত৷ পাওয়া যায় না| যেমন পথে ঘাটে চলার সময়ও তকলির ব্যবহার 
করা সহজসাধা। সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেও কোন অসুবিধা নেই। 
অসুবিধার মধ্যে এই যে, তকলিতে দ্রুতগতিতে সূতা! কাটা যায় না। 
চরকা £ চরকায় টোকার সাহায্যে সৃতা কাট! হয়। ডান হাত দিয়ে চরকার' 
হাতল ঘুরিয়ে বাঁ-হাতে পাঁজ ধরে সৃতা কাটতে হয়। চরকাতে অল্প সময়ে অধিক 
পরিমাণে সৃতা। কাটা যায় । তিন প্রকার চরকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যথা_ 
পাখী চরকা, বাক্স চরকা এবং কৃষাণ চরকা। 
সৃতা নাটাই : তকলি বা চরকাতে সৃতা কাটার পর সেই সৃতা দিয়ে ফেটি 
পাকানোর জন্য নাটাইয়ে সৃতা জড়ানো হয়। একে নাটাই করা বলে। ছু” 
নাল সৃতা এক সঙ্গে পাক দিয়ে নাটাই করাকে পদুবটা, বলে। এই সূতা দিয়ে 
আমরা কত কাজ করি। কাপড় সেলাই, খাতা-পত্র, বই ইত্যাদি সেলাই, জামা 
তৈয়ারি, জাল তৈরি প্রভৃতি বহুবিধ কাজ আমরা! সৃত! দিয়ে করে থাকি । 
সৃতার হিসাব £ ৪ ফুটে ১ তার 
৪০ তারে ১ পাটি 
৪ পাটি বা ১৬০ তারে ১ পটি 
১৬ পাটি বা ৬৪০ তারে ১ লাছি বা গণ্ডি 
(৬৪০ তার ৮৫৩৬ গজ ) 
৪০ তোলা ওজনে যত লাছি, সৃতার নম্বরও তত। যেমন আধ সের 
€৪* তোল! ) সূতায় যদি ২০ লাছি হয়, তা' হলে সুতার নম্বর ২০ হবে। 
ভাতে কাপড় বোন! £ কাপড় বোনার প্রধান কথা তানা ও পড়েন। 
কাপড়ের লন্বালম্থি সৃতাগুলিকে “তান এবং আড়াআড়ি সৃতাগুলিকে “পড়েন” 
বলে। তাতে চিরুণীর মত যে যন্ত্রটি থাকে, তাকে শানা বলে। শানার খনত্বের 
উপর কাপড়ের বুননী নিতর্র করে । কাপড় সরু-মোটা বহু রকমের হতে প্রারে। 


কাতাই ও সাধারণ বয়ন ৬ 


কাপড় দিয়ে আমর] জামা, মশারী; তোষকঃ লেপ প্রভৃতি কত কি না করে থাকি। 
কাপড় আমর! পন্রিঃ গায়ে দিই, আবার এক জাতীয় লম্বা মিনি কাপড় পাগড়ি 
করে অনেকে মাথায়ও বাধে । তাতে মিলে হু'রকমে কাপড় তৈরি হয়ে থাকে । 
স্চস্ম্ে্চাভি লহ বুনন্েন্স কাজ 

বিদ্ালয়ের কাজে লাগে এমন কয়েকটি সহজ বুননের কথা আলোচনা করা 
ঘাক। যথা--গজ-কাপড়, সোষাব, ঝাঁড়নঃ, এবং থেশ। হতস্তচালিত ছোট 
(ছোট তাতে এইসব কাজ করা যেমন সহজ; তেমনি সুবিধাজনক । প্রথমে গজ- 
কাপড় কোনার কথায় আসা যাক । 

গজ-কাপড় £ এই কাপড়ের চাহিদ| ভাক্তারখান! বা হাসপাতালেই বেশী । 
সাধারণতঃ হাতশ্পা ভাঙা রোগী এবং অস্ত্রোপচারের পর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য 
সর্বদাই গজ কাপড়ের আবশ্ঠটক হয় | 

উপকরণাদ্দিঃ ছোট তাতই গঞ্জ কাপড় বোনার প্রধান যন্ত্র। সাধারণ 
ঠকঠকি বা চিত্তরঞ্জন জাতীয় তাতে গজ কাপড় বোনা যায়। কাপড় ও সূতা 
জড়ানো! বীম, ঝাঁপ, শানা, নলি, যাকু, হাতুড়ি, হুক, ফিতা, কীচি, লিজ কাঠি 
প্রভৃতি সরঞ্জামের প্রয়োজন । 

প্রস্তত বিধি £ প্রথমত: ধানের (যতটা লম্ব করা হবে ) মাপে নৃতন সূতায় 
উটান। তৈরি করে নিয়ে বীমের সঙ্গে গুটিয়ে নিতে হবে । অতঃপর হুকের সাহায্যে 
সানায় গশখিয়! সমগ্র নুড়িটিকে (টানা-কে) পাট করে নিতে হবে। একে 
সাধারণতঃ নুড়ি তাদেন বলে । নুড়ি পাট করার পর পুনরায় ঝাপ, “ব"-সানায় 
গশাখিয়া তাত বোনার কাজ শুরু করতে হবে । টানা সাধারণতঃ ২০ নং, ৪০ নং 
সাদা সুতায় প্রস্তুত করে নিতে হবে। 

সহজ “ব' গাথার নিয়মে থান কাপড়ের প্রথম দিকের কিছু অংশ প্লেন বুঝতে 
হুবে। গঞ্জ কাপড়ের বুননটা! কম ঠাসা একটু আলগা! ধরণের হবে। নলীতে 
সৃতা পরিয়ে ঝাপটিকে--১ উঠাও* ২ নামাও--এইভাবে পর পর মাকুর সাহায্যে 
সাবধানে বুনতে হবে। গজ কাপড় বুনিবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
সুতার দুরত্ব ও ঠাস কম বেশী না হয়। এক দেড় হাত কাপড় বোনার পর ক্রমে 
ক্রমে কোলের বীমের সঙ্গে বোনা থান গুটিয়ে নিতে হবে । 

এইভাবে সমগ্র থঃনটি বোন! শেষ হ'লে বাঁম*থেকে খুলে ধোলাই করে নিতে 
হবে। অতঃপর ডাক্তারী নিয়ম ও মাপ অনুধায়ী কেটে নিয়ে এক একটি 
ব্যাণ্ডেছের প্যাকেট করে মজুত রাখতে হবে । 


৬৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 
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সোয়াব একটি ঝাড়ন জাতীয় বন্ত্র। এই বস্ত্র ঘর মোছা! খাবার টেবিল, ঘরের 
মেঝে, কাঠ বা লোহার আসবাব পত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর 
লম্বা]! চওড়ার মাপ হবে বথাক্রমে ২৪+১৫২৪৮ ২৬৮৮ ২৬ ২৮৮৮ ২৮৮ 
৩০৮১৫ ৩০” ইঞ্চি। 

উপকরণাদি £ সূতা জড়ান বীম, নলী, ববিন, মাকু, ঝাঁপ, সান! হুক» 
লিজকাঠি মাপের ফিতা, হাতুড়ি, কাচি ইত্যাদি এবং ৪০ ইঞ্চি থেকে ৬০ ইঞ্চি 
লম্বা তাত ; বোনার সূতো! (টানার সৃতোর নম্বর ৬৩ এবং পড়েনের, সূতোর 
নম্বর ১০ ) সাদা অথবা রডীন ইত্যাদি আবশ্যক । 

পদ্ধতি ঃ হাতে চালানো তাতে যেমন ছোট খাটো জিনিস বোন! যায়, 
তেমনি সোয়াবও ঠকঠকি ফ্রেম ভাতের সাহাযষ্ই বোনা যায়। যে মাপের 
সোয়াব হ'বেঃ লেই মাপ অনুযায়ী নূতন সুতোর দ্বারা টানা প্রস্তত করে নিয়ে: 
বীষে গুটাতে হবে। বুনন শেখার পূর্বে টানা প্রস্তুতের কৌশল সম্বন্ধে বাস্তব 
জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার । আগেঝাপ ও শানার কাজ শেষ করে নিয়ে ভাতে 
দোয়াব বোনার কাজে হাত দিতে হবে। 

প্রথমতঃ পোয়াবের কিয়দংশ টুইল £ব' গণথার নিয়মে অর্থাৎ ১১ ২১৩» ৪ 
নিয়ম এবং ঘর ও সৃতোর মাপ অনুযায়ী সূতো৷ বসিয়ে পর পর বোনার কাজ 
করতে হবে, সুতোর নলীতে বোনার সৃতো৷ পরিয়ে মাকুর দ্বার! সাবধানে 
বোনার কাজ করতে হবে। | 

বোনার নিয়ম-কৌশল হলো! অনেকট৷ ঝাড়ন বোনার মত ১, ২।২+ ৩/৩, 81৪৯ 
পুনরায় ১-এইরূপ পাশ-্দানিতে (পযাডেলে ) চাপ দিয়ে বোনার কাজ চালতে 
হুবে। মাপ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সোয়াব তৈরি হওয়ার পর বীম কাঠিতে গটাতে 
হবে। পরে এক একটি সোয়াব কেটে ছুই দিক সেলাই করে ভালোভাকে 
ভাজ করে রাখতে হবে। 
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উপকরণাদি ঃ ৪৮ থেকে ৬০ ইঞ্চি মাপের ভাত; সূতো৷ ও কাপড় 
জড়ানো বীম, মাকু, ববিন* ঝশীপ, নলী* ৩২১ ৩৪, ৩৬ নং হুক, লিকজকাঠি, 
মাপের ফিতা, কীচি, হাতুড়ি, বুনন্ব সূতো৷ (টানার নম্বর ২২০ ও পড়েন সৃতো 
১৭ নং) ইত্যাদি আবশ্যক । 

ঝাড়নের মাপ শ্২৪+১২৪৪ ২৬৮৮ ২৬১ ২৮৮ ২৮১ ৩০৯৫ ৩০, 


কাতাই ও সাধারণ বয়ন ৬৯ 


৩৬৯ ৩৬৮ইঞ্ি। ঝাড়নের ছুঠদিক সমান মাপেই প্রস্তত হয়। এই ঝাড়ন প্রায় 
সব রকম তাতেই বোনা যায়; তবে চিত্তরঞ্জনে বা ঠকঠকি জাতীয় ছোট 
তাতেও বোনা যায় । তাতের মাপ অবশ্য ৪০ থেকে ৬০ ইঞ্চি হলেই চলবে । 

বুনন পদ্ধতি : প্রথমে ঝাড়নের পরিমাণ ঠিক করে সেইমত নূতন 
সৃতোর দ্বার! টান! প্রস্তুত করে বীমের সঙ্গে গুটিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ নুড়ি বেলে 
পাট করে নিতে হয়। তারপর ঝখাপ শানার কাজ শেষ করার পর 'ব+ গশাখিয়া 
'বোনার কাজ শুরু করতে হবে। 

প্রথমে ঝাড়নের প্রথম দিকে কিয়দংশ “ব” গণাথার নিয়মে অর্থাৎ ১, ২, নিয়মে 
প্যাডেল টিপে প্লেন বৃনতে হবে । বোনার সময় ঘর ও সৃতোর মাপ অনুযায়ী 
পর পর বোনার কাক্ত শেষ করে নিতে হয়। নলীতে বোনার সৃতে! পরিয়ে 
মাকুর সাহায্যে অতি সাবধানে বুনন করতে হবে | এই বুননের কাজ অনেকটা 
তাঁতে কাপড়, সোয়াব* গজ কাপড় প্রভৃতি বোনার নিয়ম মতই ঝাঁড়ন বুমতে হয়। 

অতঃপর মাপ মত ঝাড়ন বোনার পর বীষ কাঠিতে জড়াতে হয়; এবং মাপ 
অনুযায়ী এক একটি ঝাড়ন কেটে নিয়ে তার ছ'দিক সেলাই করে নিতে হয়। 
তারপর এই তৈরী ঝাড়নগুলিকে সমভাবে ভাজ করে রেখে দিতে হবে । 

খেস বুনন £ খেশ একটি শ্রীতের আবরণী পরিচ্ছদ | গ্রামীণ শিল্প হিসেবে 
এর প্রচলন করা যেতে পারে। ঘরে বসে অবসর সময়ে মাবোনেরাও খেশ 
বৃনতে পারেন । 

উপকরণাদি ঃ খেশ বৃনার লম্বা ঠকঠকি ও ফ্রেম ৬০৮ বা ৬২ ইঞ্চি, 
কাপড় ও সূতো জড়ানো! বীম, ববিন, নলী+ মাকু, হাতুড়ি, কাচি? মাপের ফিতা? 
পুরাতন কাপড়, সাদা বা রডীন সৃতো! ইতাাদিই আবশ্যক । 

প্রস্তুত করার নিয়ম £ প্রথমতঃ পুরাতন কাপড়গুলি ২ থেকে ১+পরিমাণ 
চওড়া করে ফালি করে নিতে হবে। খেশের মাপ অনুযায়ী নৃতন সূতো প্রস্তত 
করে বীয়ে গুটিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ঝাপ ও শানার কাজ করার পর 
'তাতের কাজ আরম্ভ করতে হা'বে। প্লেন “ব' গাখার নিয়মে খেশের প্রথম 
দিকের কিয়দংশ প্লেন বোনার পর কাপড়ের ফালি দিতে হ'বে। 

মাঝের ছয়টি প্লেন দিক সূতো পরিয়ে মাকুর ভিতর দিয়ে পুরানো কাপড়ের 
ফালি দ্বিতীয় মাকুর সাহাযো পরপর বৃনে যেতে হু'বে। ঠিক তাত বোনার মতই 
বুনতে হবে | এই বোনার সময় নিজ নিজ রুচি বা নক্সা অনুযায়ী রভীন বা সাদা 
কাপড় মিশাতে হবে । 

খেশ বোনার শেষ কিয়দংশ আবার পন বুনে শেষ করে বীম কাঠিতে জড়াতে 
হুবে। একটি সাধারণ খেশ তৈরি করতে হলে &1৬ খানি পুরাতন কাপড়ের দরকার | 


জন্তম পারচ্ছেদ 
ম্সৌক্মা্ছি পাজন্ন (3৩০). 

ভূমিকা: বর্তমানে পশ্চিমবর্জের“ গ্রামীন অর্থনীতিতে মৌমাছি, ইাস, মুরগী, 
ছাগল, শুক্র প্রভৃতি পালন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আজকাল নানা 
কারণে অগ্নৈতিক চাপ এত বেণী যে, বীধা কজি-রোজগারে চলে না। কিছু কিছু 
বাড়তি উপার্জনের একাস্ত প্রয়োজন হয় । এই উদ্দেশ্টে স্বল্প মূলধনে পল্লী ও শহ্র- 
যাসিগণ, ইচ্ছে করলে অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে মৌমাছি পালন করতে পারেন ॥ 
বি্ভালয়ে বিদ্যালয়ে 'এই মৌমাছি পালন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত। 

মৌমাছির কথা £ এই মৌমাছি পালনের আগে তাদের যভাব-প্রকৃতি, 
জীবন-যাপন-রীতি সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার | মৌমাছি মানব-জাতির 
মহোপকারা বন্ধু। এরা ফুল থেকে যে মধু আহরণ করে আনে, সেই মধু একটি পু্টি- 
কর খাস্ভ। মাননজীবনে মধুর সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক বিমান । আবার মৌমাছি 
ফসল উৎপাদনেও দাহাধ্য করে। ফুলের গর্ভকেশরের পরাগ সংযোগ ঘটার পরই 
বীজ জন্মায় ও ফল উৎপন্ন হয় । এই মিলনের কাজ মৌমাছির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। 

জাতি বিভাগ : সাধারণতঃ তিন জাতীয় মৌমাছি দেখা যায়। যথা--১) 
ভারতীয় মৌমাছি, (২) পাহীড়ে বা বাঘা মৌমাছি ও (৩) ক্ষুদে মৌমাছি ॥ 
মৌমাছি পালনের জন্য ভারতীয় মৌমাছিই সর্বশ্রেষ্ঠ । মৌমাছি, ভীমরুল পিপড়ে 
প্রভৃতি সমগোত্রীয় পতঙ্গ । তবে এর] কিন্তু মাছির সমগোত্রীয় নয় । 

শ্রেণী বিভাগ : সব মৌমাছিই আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (১) 
রাণী বা স্ত্রী মৌমাছি। এরা আকারে বড়, পেট লম্বা, চোখ ছুটি পৃথক এবং 
ডানা ও হুল ছোট । 

(২) কর্মী মৌমাছি-_এরাও কিন্ত স্ত্রী জাতীয় কিন্তু আকারে রাণী ও পুরুষ 
মৌমাছি অপেক্ষা ছোট । এদের চোখ দ্টিও পৃথক, তবে এদের পায়ে থাকে 
চিরুণীর মত লোম। এই লোমগুলিই মধু সংগ্রহে থলির কাজ করে । এদের উদরের 
পিছন দিকে হল আছে, সেই ছুলের নীচে থাকে বিষ থলি । এটাই এদের আত্মরক্ষার 
হাতিয়ার | তাই রেগে গেলে এরা হুল ফুটিয়ে দেয়। | 

(৩) পুরুষ মৌমাছি-_এদের আকার রাণী মৌমাছি অপেক্ষা ছোট কিন্ত কর্মী 
মৌমাছি অপেক্ষা কিছু বড়। চোখ ছুটি মাধার উপর মিলিত। এদের হুল নেই। 

মৌমাছি দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালোবাসে । এক একটি চাকে অনেক 
মৌমাছিই বাসা বাধে । প্রতোক দলের বাসায় থাকে একটি মাত্র রানি বা স্্ী 
মৌমাছি আর থাকে কিছু পুরুষ এবং অসংখ্য কর্মী মৌমাছি । 


মৌমাছি পালন ণ১ 


রাখী মৌমাছিরাই প্রত্যেকটি মৌমাছি পরিবারের প্রধানা। তার প্রতিপতিও 
সর্বাধিক । কেবল ডিম প্রসব করাই রাণী ষৌমাছির একমাত্র কাজ। এছাড়া অন্য 
কোন কাজ তার নেই। একটি রানী মৌমাছি প্রায় ২৩ হাজার ডিম পেড়ে থাকে । 
কর্মী মৌমাছি রাণীকে খাওয়ায়, তার তত্বাবধান করে। রাণী মৌমাছি ১ থেকে 
২ বৎসর কাল ডিম পেড়ে ধাকে। পুরুষ মৌমাছিরা অলস। তারা কোন কাজের 
ধার ধারে না; কেবল খায় দায় আর আলস্যে দিন কাটায় । 

কর্মী মৌমাছিরাই যাবতীয় কাজ করে। শীতের শেষে বা বসন্তের শুরুতে 
নুতন রাণী পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হয়ে কোষ থেকে বাইরে আসে এবং তার 
এক সপ্তাহ পরে পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁর ঠিক ছু” একদিনের যধ্যেই 
ডিম পাঁড়তে আরম্ভ করে । মৌচাকের এক একটি খোপে এক একটি ডিম রাখে । 
কর্মী মৌমাছিরা এ ডিমপূর্ণ কোষ বা খোপগুলিকে মোম দ্বারা! ঢেকে দেয় । কয়েক- 
দিন পরে আবরণ কেটে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি বের হয় । কর্মী মৌমাছি ২১ দিনে, পুরুষ 
মৌমাছি ২৫ দিনে এবং রাণী মৌমাছি ১৬ দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । কর্মী মৌমাছির! 
কোষ থেকে বার হওয়ার পরদিন থেকেই কাজে লেগে যায়। প্রথম ছু" সপ্তাহকাল 
এর! মৌচাকের ভিতরেই যাবতীয় কাজ করে--যেমন, চাক পরিষ্কার; মোম নিঃসরণ» 
মধু রক্ষণাবেক্ষণ, বাসা পাহারা! দেওয়া এবং বাচ্চাদের পরিচর্যা করা। তৃতীয় 
সপ্তাহে এরা বার হয়ে পড়ে বাইরের কাজে--যেমন মধু ও পরাগ সংগ্রহ করা ॥ 
এদের আয়ুকাল মাত্র ৪৫ থেকে ৯ দিন। এই কারণে মৌমাছির উপনিবেশে 
মৌমাছির সংখ্যা ক্রযাম্বয়ে পরিবন্তিত হয়। 

মৌমাছির থান্ভ £ মৌমাছির খাগ্ত মধু। আর বাচ্ছা মৌমাছির! খায় পরাগ 
মিশ্রিত মধু । মৌমাছির! মোম দিয়ে বাস! বা! চাক বানায় | মৌমাছির দেহ থেকে 
মোম নিঃসৃত হয়ে পেটের নীচে জমা হয়। কর্মী মৌমাছির প1 দিয়ে এ মোষ 
খুটে মুখে নিয়ে সেটাকে নরম করে মৌচাক তৈরি করে, এক কিলে৷ মোম তৈরী 
করতে মৌমাছিকে প্রায় ৩০--৩৫ কিলোগ্র।ম মধু সংগ্রহ করতে হয়। মোম পেতে 
হুলে মৌচাক নষ্ট করতে হয় | মৌপালন করতে হলে মৌচাক নষ্ট করাটা! আদে 
সমীচীন নয় । 

লক্ষ্যণীয় বিষয় £ ডিম থেকে রাণী, না কর্মী মৌমাছি উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর 
করছে লার্ড বা শৃককীট যে খান্ভ খাচ্ছে তার “উপর । যৌচাকে সঞ্চিত পরাগই 
শুককীটগুলির থান্। স্ত্রী জাতীয় যে লার্ডাটি রাজভোগ € মধুমিশ্রিত পরাগ ) খেতে 
পায়, সেই বার্ণীতে পরিণত হয়। 

৬. 


৭২. শিক্ষা-বিচিত্রা 
মৌমাছি পালন্েন্স স্পঞ্জ 

মৌ-বাকস £ ছুটি অংশে বিভক্ত (১) নীচের অংশ বড়--বাচ্চাঘর, এবং 
(২) উপরের ছোট অংশই যধুঘর। বাক্সের তলদেশ ও চাকতি বাক্স থেকে 
পৃথক। এর সুবিধা এই যে, ইচ্ছা মতন মৌশ্বাক্সের সকল অংশ খুলে পরীক্ষা 
ও পরিষ্কার করা যায়। 

দুই ধরণের মৌ-বাক্স পাওয়া যায়। তন্মধো সমতল অঞ্চলে ছোট আকারের 
নিউটন 'মৌ-বাক্স” দুবিধার্জনক | মৌমাছির এই বাক্সগুলি আধ ইঞ্চি পুরু কাঠ 
দিয়ে তৈরী কর। যায়। বাক্সের নীচের বাচ্চার এবং উপরের মধুঘর--এই 
উভয়েরই ভিতরের মাপ হবে নয় ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে ৯ ইঞ্চি চওড়া । তবে 





বাচ্চাঘর ও মধুঘন্ের উচ্চতা হবে যথাক্রমে ৬২ ইঞ্চি আর ২২ ইঞ্চি। বাচ্চার 
ও মধুঘরের ( ছুটোরই ) উপর ও নীচের দিকে অনাবৃত ফ্রেম লাগাবার সুবিধার 
জন্য বাচ্চা ও মধুঘরের ছুদিকে সিকি ইঞ্চি খাঁজ থাকে । এই খাঁজে ফ্রেম বুলাতে 
হয়। বাচ্চ! ঘরের নীচের দিকে মৌমাছির প্রবেশের অন্য সিকি ইঞ্চি পরিমিত 
স্থান ছিত্্রপথ রাখতে হয় । 


মৌমাছি পালন ৭৩ 


মৌ-বাক্সের অবস্থাপন : যধ্যস্থলে ফীকঘুক্ত একটি টেবিলে এই মৌ- 
বাক্সটিকে স্থাপন করতে হবে। এ টেবিলের পায়াণ্ুলি জলপূর্ণ বা তৈলপূর্ণ 
'এ্যালুমিনিয়মের বাটির উপর বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে । 


মৌমাছি অগ্গ্রহ ও পালন 


মৌমাছি পালনের জন্য নিয়লিখিত তিনটি জিনিসের একান্ত দরকার । যথা-_ 
€১) ফুলের মধু আমদানির সুযোগ সুবিধা থাকা অর্থাৎ যেখানে মৌমাছি পালন 
করা হবে, তার ছ্‌” মাইলের মধ্যে প্রচুর ফল-ফুলের গাছ ও সজী-ক্ষেত থাকা 
বরকার ; (২) আর চাই অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে উপযুক্ত উষ্ণতাযুক্ত বাদ! 
এবং €৩) মোম নিঃসরণী প্রচুর সংখ্যক কর্মী যৌমাছি। এই ত্রিবিধ সুবিধাই 
ফাল্গুন চৈত্র মাসেই পাওয়া যায়। তখনই নৃতন মৌচাক বসানোর ব্যবস্থা 
করাটাই বিধেয়। রৌন্র-ৰৃি-ঝড় থেকে এই মৌ-বাক্সকে রক্ষা করাটাই মৌ- 
পালকের প্রাথমিক কর্তব্য। 

মৌমাছি সংগ্রহ : নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে ৫1৬ খানি চাকযুক্ত মৌমাছি 
'ও ডিমপূর্ণ চাক কিনতে হবে| কেনার সময় দেখতে হবে একটি রাণী মৌমাছি 
যেন এঁ চাক্ষে থাকে । বায়ু চলাচল করে এমন একটি মৌমাছি আনার জালে 
ঢাক! বাক্স করে এঁ চাকগুলি এনে মৌবাক্সের উপর রাখতে হবে। পথের 
ঝণশকুনির জন্য মৌমাছিদের কষ্ট হয়। সেইজন্য সগ্ভ আনা মৌমাছিদের কিছুক্ষণ 
'বিশ্রাম দেওয়া র্তব্য। এক চামচ চিনি বা সিরাপ এই সময় মৌমাছি আনার 
জাল ঢাক জায়গার মধ্য দিয়ে মৌমাছিদের খেতে দ্দিতে হবে| তার আধ ঘণ্টা 
পরে মৌ-বাক্সে এ চাকগুলি স্থানাস্তরিত করতে হবে। 

প্রথম কয়েক দিন হুয় তো৷ মৌমাছির সংখ্যা! বৃদ্ধি না হতে পারে । সাধারণতঃ 
'মৌধাছি আনার মাস খানেক পরেই মৌমাছির সংখা! বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম 
প্রথম মৌমাছিদের চিনির সিরাপ খেতে দেওয়া উচিত। ৩৬৪০ গ্রাম বা ১ পাইণ্ট 
গরম জলে ১ কিলোগ্রাম দানাদার চিনি গুল্ুলেই ভালো সিরাপ তৈরী হবে। 
সেই দিরাপের সঙ্গে ১ গ্রেণ থাইমল মিশিয়ে দিলে পিরাপটি নষ্ট হু'বে না। তা” 
বেশ কয়েকদিনের মৌমাছিদের খোরাক হবে । 

প্রত্যেক মৌবাক্সে কমপক্ষে ৪1৫টি মৌমাছিপূর্ণ চাক থাক! আবশ্যক। প্রতি 
বাসার মৌমাছিদের একটি নিজ বিশেষ গন্ধ আছে । এ গন্ধ শুঁকেই মৌমাছির 
খ্মাপন আপন বাসার মৌমাছিদের চিনতে পারে । 


০০ 


শক্ষাশবাচত্র। 

দুই বাসার মৌমাছিদের একত্রীকরণ :_ 

ছুই বাসার উপনিবেশের ছুটি উপায়ে মিলিত করা যেতে পারে। যথা-- 
(১) যাভাবিক সান্নিধ্য ঘটিয়ে (২) কৃত্রিম উপায়ে । প্রথম পন্থাটি একটু সময়সাপেক্ষ, 
দ্বিতীয়টি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবলম্বিত হতে পারে ; তাই দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা; 
এখানে বলছি। 

ছু'টি শিবিরের মৌমাছিদের একত্র করতে হলে, জলের সঙ্গে সামান্য চিনি 
গুলে তাতে কয়েক ফোটা পিপারমেন্ট তৈল বা সুগন্ধি এসেল্স মিশ্রিত করে 
নিয়ে সেই জল পিচকারী করে সন্ধ্যাবেলায় ছু'টি মৌবাজ্জে ছিটিয়ে কাগজ চাপা। 
দিতে হ'বে। এর ফলে ছুটি বাসার গন্ধ এক হয়ে যাবে । তখন বাসা বদল করানোর 
কোন অসুবিধা হবে না। ধুনার ধেশায়া দিয়ে গন্ধ নউ করে দিয়েও বিভিন্ন মৌ- 
বাক্সের যৌমাছিদের মিলন ঘটানো! যায়। 

মৌমাছির উপনিবেশ বিভাগ :_ 

মৌবাক্সে মৌমাছির সংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ায় ্ানাভাব ঘটলে, মৌমাছির 
উপনিবেশ ভাগ করা উচিত। অন্যথায় মৌমাছিদের ঝা1ক ছাড় প্রবৃত্তি দেখা 
দিতে পারে। ঝড় বৃ্টির দিন ছাড়া যে কোন সন্ধ্যাকালে & কাজ কর! যেতে পারে ॥ 

বাসা-বদলের সময় এ মৌবাক্স থেকে ছৃ'খানি ডিম ও মৌমাছিধুক্ত চাক এবং 
একখানি পরাগ ও মৌযুক্ত চাক নিয়ে আরেকটি খালি বাক্সে রাখতে হবে ! 
তারপর ঢাকনি চাপা দিয়ে পুরাতন মৌবাক্স থেকে প্রায় ৩০০ হাত দূরে সরিক্লে 
রাখতে হ'বে। রাণীকে পুরানো বাক রাখতে হ'বে। নৃতন মৌবান্মের কর্মীর? 
নৃতন রাণী উৎপাদন করবে। পু*্রানে৷ যৌবাক্স থেকে একটি রাণীকোষ নূতন 
মৌবাক্সের চাপে পিন দ্বারা আটকিয়ে দিলে নৃতন রাণী উৎপাদন আরও তাড়া- 
তাড়ি হ'বে। উপনিবেশ বিভাগের পর মৌমাছিদের চিনির রস খেতে দিতে হয় । 

মৌচাকের যত্ব £ পি"পড়ে, মোম পোকা প্রভৃতির উপদ্রব হ'লে মৌমাছিরা 
অন্যত্র চলে যেতে পারে । তাছাড়া ষে স্থানে মৌবাক্স রাখ! হয়েছে, সেখানে যদি 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুলের মধু না পাওয়া যায়, তা হ'লেও মৌমাছির! বাস! ত্যাগ 
করে চলে যায়। এই কারণে যে সময় ফুল কম ফোটে, তখন মাঝে মাকে 
মৌমাছিদের খাবার জন্য চিনির রস দেওয়া উচিত। 

এইস্প্রসঙ্জে মনে রাখতে হবে যে, পিঁপড়ে ব্ভীত মোম পোকা, মাকড়সা” 
আরশুলা, উইচিংড়ীঃ টিকটিকি প্রভৃতি মৌমাছির শক্র। মোম বা মথ পোকা 
নিশাচর । বর্ধাকালেই মোম পোকার উপদ্রব হয়। এই পোকার] মৌচ।কের 


খোখা।ছ পালণ ৭৫. 


[ভিতর সুড়ঙ্গ কেটে ডিম, পেড়ে মৌমাছিদের উৎখাত করে। মোম পোকার' 
দ্বারা আক্রান্ত হলে সমস্ত চাকটি সৃতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রথমে এ আক্রান্ত 
চাকটিকে বার করে মৌমাছিগুলোকে বেড়ে ফেলে দিয়ে এ চাক রোন্রে দিতে 
হ'বে। একটি সরু কাঠি বা তার দ্বারা গুটির তুলার জাল ও সুড়ঙ্গের ভিতর 
থেকে পোকাগুলোকে বার করে মেরে ফেলতে হবে। চাকটি যদি জীর্ণ ন! হয়ে 
গিয়ে থাকে? তা? হু'লে পরিষ্কার করার পর রোদে দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

মৌ-বাক্স অন্তাত্র নিয়ে যাওয়ার নিয়ম £ মৌমাছিসমেত মৌবাক্স যদি 
অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়, তা হ'লে প্রতিদিন হু'ফুট করে 
সরালে মৌমাছিদের বাসা চেনার কোন অসুবিধা হুয় না। একদিন বেশীদুর 
স্থানান্তরিত কদতে হলে, সন্ধার পরেই ত।” করা উচিত। নূতন জায়গায় বসিয়ে 
মৌবাক্সের প্রবেশপথে এক ফালি ৪৮ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া কাঠ হেলিয়ে 
রাখতে হবে । কাঠের ছু" ধারে ফাক থাকবে । মৌমাছির এ ফাক দিয়ে 
যাতায়াত করবে এবং তারা যে নূতন স্থানে এসেছে, তাও বুঝতে পারবে । 


সঞ্ুনিক্ষাম্প্ন 


মধু নিষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যেই মধু নিষ্কাশন করাই সমীচীন। এর দ্বারা 
প্রথমতঃ মৌচাক অক্ষত রেখেই মধু বার কর! ঘায়। মধুপূর্ণ চাকগুলো এ মন্ত্রে 
লাগিয়ে ঘোরালেই অপকেন্দ্র (কেন্দ্র থেকে দূরে অপসারণ দ্বার] ) শক্তির সাহায্যে 
চাকের কোষগুলি থেকে মধু বের হয়ে আসে। 

মধুনিক্ষাশনের যন্ত্রঃ একটি ১৫৮ইঞ্চি উচ্চতা ও ১ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট 
দ্রামের মধ্যে একটি লৌহ্দণ্ড (৩ সৃতা যোটা লোহার রড ) -বেউন করে একটি 
সম চতুক্ষোণ মাপের খাঁচা ঘুড়ির লাটাইয়ের ন্যায় সংলগ্ন করানো থাকে । ঞ্ 
যন্ত্র হাতলটি ঘুরালে খাঁচা সমেত দণগ্ুটি লাটাইস্এর যত ঘুরতে থাকবে । 
আর এই ঘূর্ণনের ফলেই চাকের মধু বার হয়ে আসে। 

মধু নিষ্ষাশনের পদ্ধতি £ প্রথমে মধুপূর্ণ চাক মৌবান্স থেকে বার করে 
নিয়ে কোষগুলির মোম ছুরি দিয়ে চেঁচে অনাৃত করতে হবে। এইভাবে 
মোম অপসারিত হলে, চারখানি মধুপূর্ণ চাক ফ্রেম সমেত মধু নিষ্ভাশক মন্ত্রে 
খাঁচার মধ্যে বসাতে হবে। খাঁচার ভিতর চারপাশে চারটি ফ্রেম রাখতে হবে ॥ 


শ শিক্ষা"বিচিত্রা 


'তারপর যন্ত্রের হাতল ঘুরালেই চাকগুলি থেকে মধু বেরিয়ে পাত্রের মধ্যে পড়বে । 
এইভাবে চাকগুলির একদিকের মধু বার হলে, ফ্রেম চারটিকে আবার উল্টে 
বসিয়ে নিয়ে পুনর্বার হাতল ধরে ঘুরাতে হবে। এর ফলে অপর পাশের মধুও 
বার হয়ে আসবে। মধু নিষ্কাশনের পর চাকগুলোকে পুনরায় মৌবাক্ে বসিয়ে 
পূর্বের মত ব্যবহার করা যাবে |, 

সতর্কতা £ মধু নিষ্কাশনের পূর্বে ও পরে মৌমাছিরা যাতে ভীতত্রস্ত হয়ে 
মৌবাঝ্স পরিত্যাগ করে পলায়ন না করে, এইজন্য অতি সন্তর্পণে ক্ষিপ্র হত্তে যতদুর 
সম্ভব তাড়াতাড়ি মধু-নিষ্কাশন কার্য সমাধা! করতে হবে। একই ব্যক্তির দ্বারা সব 
সময় মৌ নিষ্কাশন করানে! উচিত। তার ফলে খ্ বাজির ক্ষিপ্রকারিতা ও কৌশল 
যত আয়ত্ত হয়, ততই মধু নিষ্কাশনের সময় মৌমাছির! কম শঙ্কান্থিত হয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাব্প প্রলাপ (2008310) 01 788086107) ) 


লেখাপড়া শেখার ছু'টি দিক আছে। যথা- অধ্যয়ন আর কৃত্য। প্রথমটির 
আাধামে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, দ্বিতীয়টিতে আমর! করি অঞ্জিত বিদ্ভার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ । এই পড়া আর করা__এ হ*টি ধারার সমদ্বয়ই তো প্রকৃত লেখা. 
পড়া । কাজেই একটি বাদ দিয়ে অন্যটি কেবল অসম্পূর্ণ নয়, অকেজোও বটে। ভাই 
মানুষ গড়ার শিক্ষায় ও ছুটোরই একান্ত প্রয়োজন ৷ একটি ইংরেজি প্রবচনেও এ 
কথার প্রতিধ্বনি আছে। প্রবচনটির মর্মকথা এই ; [২9801716 191565 & 10211) 
1811 10207 00008 1081065 8 1081) 06160 অর্থাৎ নিছক তা বীশ্জান 
মানুষকে পরিপূর্ণ করে না* ব্যবহারিক নৈপুণের ক্ষেত্রে সে থেকে যায় আধা যাহুষ 
হয়ে। অন্যদিকে লেখ! অর্থাৎ বাবহারিক জ্ঞানই তাকে গড়ে তোলে ক্রুটি- 
হীন পরিপূর্ণ যাহুষরূপে | নিছক জানার মধ্যে যে ফাক থেকে যায়, যে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে, লেখার অভ্যাস সেগুলিকে দুর করে দিয়ে তাকে সন্দেহাতীভ 
নিভুলি লক্ষ্যে পৌছে দেয় । 


শিক্ষার প্রসারণ 9 


লেখাটা ব্যবহারিক | অভ্যাস সাপেক্ষ | তার কৃত্যে আছে যে অনুশীলন, তার 
মাধ্যমে হাতের সঙ্গে মগজের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। সেই সঙ্গে আর একটি 
মনভ্ভাত্বিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেটা রূপ-ূপাস্তরের ব্যাপার । প্রতিনিয়ত 
আমাদের মনে ঘষে ভাব ও ভাবন! জমা হচ্ছে তা আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে কোন 
কোন না কোন কর্মে । যতক্ষণ ন| তা হ'চ্ছে ততক্ষণ মনের মধ্যে কি অস্থিরতা !' 
তাই মানুষের ধ্যান ধারণ! চাইছে কৃত্যে রূপান্তরিত হতে । লেখার মধ্য 
দিয়ে মনের ভাবন! সেই পথ খুঁজে পায়। এটাই লেখার সেই কত্যরূপ। 

এই কারণে পুঁধিগত বিদ্যাটা এক পেশে। তা! দিয়ে হয় তো মন ভরে, কিন্ত 
প্রয়োজন মেটে না| অথচ ষে জীবনের আয়োজন যেমন, সে জীবনের প্রয়োজনও 
তেমনি । কেতাবী-শিক্ষা আমাদের জীবনের এই আয়োজন আনুপাতিক কোন 
প্রয়োজনই' মেটাতে পারে না। এই কারণে ভাবনা-মুখী জ্ঞানকে কিভাবে 
কর্মমুখী করা যায় রবীন্দ্রনাথ তার একটি সুন্দর ব্যবহারিক দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন। 
বলেছেন যে, আলো! সম্বন্ধে শত শত বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে একটি দেশলাই 
কাঠি জেলে দিলেই আলোর স্বরূপ আরও স্প্ট হয়। এর নামই তো শিক্ষার 
প্রসারণ। অঞ্িত জ্ঞানকে প্রয়োগের মাধ্যমে আরও জীবনমুখী এবং কার্যকরী 
করে তুলতে হু'বে। উদাহরণম্বরূপ উদ্ভান-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শল্য-বিষ্ঘা, 
শিল্প-সাহিত্য এবং পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। 
এ গুলোর কোনটাই বই পড়ে শেখা যায় না। শিখতে হয় হাতে কলমে কাজ 
করে। তারজন্য প্রয়োজন পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ আর গবেষণার । 

'এ হেন পু'থিগত শিক্ষাকে কি ভাবে প্রয়োগনৈপুণ্য-সার্থক কর! যায়ঃ তার 
জন্য একাধিক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয়েছে । যেমন--(ক) অনুশীলন-শিবির 
(খে) কর্মশালা গে) দাহিত্য-বিনোদন শিবির এবং অভিপ্রদর্শনী ৷ 
এই সব 'অনুশীলনী কেন্দ্রে কিভাবে শিক্ষার প্রসারণ ঘটবে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে 
কিছু আলোচনা! করা যাক। 

অনুশীলন শিবির : এই অনুণীলন শিবির ছু"ট ভাগে বিভক্ত হবে । এক. 
হবে তাত্বিক আলোচনার বিশেষ শ্রেণী, দ্বিতীয় থাকবে গবেষণার ব্যবস্থা | এই 
তাত্বিক আলোচনার বিশেষ শ্রেণীতে এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষক মহাশয়রা 
আলোচনা করবেন, যে সব বিষয় শ্রেণী-কক্ষের পঠন-পাঠনের পরেও ছেলের! বুঝতে 
পারেনি । সেই অধীত বিষয় কতটা তত্ব-নিভ'র তথ্য হলো; তা” ছাত্ররা বিভিন্ন: 
বই পতর ঘেটে যাচাই, করে দেখে নেবে । তারপর ছাত্ররা নিজেদের যধ্যে, 


৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 


আলোচন। করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসবে । এখানেই--বিশেষ করে-কেতাৰ 
নির্বাচন আর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে শিক্ষক মহাশয়রা সাহায্য করবেন। 
অন্যদিকে ভূগোল-বিজ্ঞানম্ৃতত্ব প্রভৃতির গবেষণা! সাপেক্ষ বিষয়গুলির পরীক্ষার 
সুযোগ-সুবিধা! থাকবে এখানে | যেমন ধরা যাক, বৈদ্যুতিক কলিং বেল নির্মাণ 
প্রণালী সম্পর্কে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে ঘা” পড়েছে, সেই অভিভাবনানুসারে তার৷ 
এই অনুশীলন শিবিরে সেটা হাতেকলমে তৈরি করবে । এইভাবে জ্ঞান ও 
অনুশীলনের যথার্থ সমন্বয় ঘটলে, সেটাই হবে শিক্ষার আসল প্রসারণ । এইজন্য 
অনুশীলন শিবিরে অবশ্যই থাকবে একটি বহু গ্রস্থ-দমন্বিত পাঠাগার ও একটি গবেষণা- 
গার । এইভাবে ছাত্রদের জানা তত্ব, অনুপীলন-শিবিরে প্রয়োগ সাফল্যে সত্য হু'বে। 


কর্মশাল। £ নানা-বিষয়-প্রকল্পের কাজ হু'বে কর্মশালায় । এখানে ভূগোল, 
'বিজ্ঞান থেকে আরস্ভ করে যগ্ত্রবিগ্ভার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম থাকবে, 
যেখানে ছাত্ররা কমপক্ষে সপ্তাহে তিন দিন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হাতে কলমে 
কাজ করবে । শিক্ষণ-সম্ভাবনাময় যে বিষয়ের যতটুকু ছাত্ররা পাঠাপুস্তক থেকে 
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কর্মকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর! বিভিন্ন কাঁজ করছেন 


পড়বেঃ তারই এক একটা বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প-রচনা করে নিয়ে ছাত্ররা শিক্ষক 
অহাশয়দের সাহায্যে কাজ করবে । এই প্রকল্পগুলি নানাপর্ব-ভিতিক হ'তে পারে । 
'অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের তিন পর্বের উপযোগী তিনটি সময়-কালীন শিক্ষা-প্রকল্প রচিত 
হতে পারে। তাকে আবার মালিক, সাপ্তাহিক--থেকে শুরু করে, দৈনন্দিন কার্য 


শিক্ষার প্রসারণ ৭৯ 


সূচী ভুক্তও করা যেতে পারে আর নানা বিষয়ের শিক্ষোপকরণ তৈরির কারখানা 
হবে এই কর্মশালাগুলি। এখানে ছাত্ররা তৈরি করবে ইতিহাস, ভূগোল-বিজ্ঞান। 
শরীর-বিদ্ভা, কীটস্পতঙ্গল্প্রাণী বিষয়ক নানা ধরণের চার্ট, পোষ্টার, মডেল মানচিত্র 
ব্ব্কি-পরিষাপক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি । বই পড়ে, বই ঘেঁটে অনেক ভেবে চিন্তে 
ছেলের! এই সব শিক্ষোপকরখ নির্মাণ করবে । তার ফলশ্রুতি হিসাবে এক 
দিকে যেমন বিগ্ভালয়ের শিক্ষা-উপকরণ সংখা! বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি 
ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটবে । এইভাবে বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত 
কর্মশালাগুলি ছাত্রদের শিক্ষার-প্রসারণ ঘটাবে । 


সাহিত্য বিনোদন-শিবির (4 দ010.9880) $  সাহিত্য-বিনোদন- 
শিবিরে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হু'বে ছাত্রদের প্রবণতাগুলিকে | বিদ্যার্থীদের 
মধো যে সৃঙ্জনী শক্তি রয়েছে যে-সাহিত্য-প্রীতি রয়েছে, তার অনুশীলনের ব্যবস্থা 
থাকবে এই সব কেন্দ্রে। সাহিত্য-পুস্তক রচনা, নাটক-্কবিতা-প্রবন্ধ লেখার 
তালিম দেওয়া হ'বে এই বিনোদন*্শিবিরে । তা-ছাড়া অভিনয়, আবৃত্তি শেখানোর 
ব্যবস্থা। সাহিত্য-পাঠ্যপুস্তকের কোন একটি বিষয়, ইতিহাসের কাহিনী, কোন 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে অবলম্বন করে ছাত্রশ্ছাত্রীরা যাতে নাটক 
রচনা করে মঞ্চস্থ করতে পারে, নে দিকে বিশেষ নজর দেবেন সাহ্তা-বিনোদন 
শিবিরের শিক্ষক-পরিচালকরা | অভিনয়ের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম আর উপকরণ 
প্রস্তুত, নাটক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করবে বিভ্ভার্থীরা । কোন যুগের মানুষ 
কি ধরণের পোষাক পরত, কি রকম হাতিয়ার, উপকরণ* তৈজসপত্র ব্যবন্ৃত হত, 
ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তা” লিপিবদ্ধ করবে শিক্ষার্থীরা । ইংরেজী, 
বাংলা, সংস্কৃত পাঠ্য কবিতা সঠিকভাবে আবৃত্তি করানোর মাধ্যমে ছাত্রদের বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ শ্রিক্ষা! দেওয়া» স্ম্তিগশক্তি-বর্ধন, র্-বোধ জাগ্রত করা প্রভৃতি কাজ 
সাধিত হবে এই বিনোদন শিবিরে | 


অভিগ্রদর্শনী $ একাধারে তালিম দেওয়া-নেওয়ার মহড়া চলবে অভিপ্রদর্শনী 
শ্রেণীতে । বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যারা পারদর্শী-যেষন নাম করা সাহিত্যিক, 
শিক্ষাবিদ; খেলোয়াড়, চিকিৎসক প্রভৃতি-ডেকে আনতে হু'বে অভিপ্রদর্শনের 
জন্য | এই আহ্বানে বিশেষজ্ঞ ধার! আঁসবেন৪*তারা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা, 
উদ্ভধম ও সাফল্যের কথা কেবল বর্ণনা করবেন না, সেই সেই বিভাগে 
সাফল্য লাভের উপায় বাতলে দেবেন। প্রেরণ! যোগাবেন ছাত্রছাত্রীদের মনে। 


৮৩ শিক্ষা-বিচিত্রা 

যশস্বী শিক্ষাবিদূরা আদর্শ পাঠদান করে ছাত্রদের শোনাবেন পঠন পাঠনের 
কলাকৌশল সমধর্মী শিক্ষকদের । খেলোয়াড়, অভিনেতা, আবৃত্তিকাররা মাঠে, 
নেমে মঞ্চে উঠে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে কি করতে হয়। তারপর সেগুলির 
কতটা ছেলে-মেয়ের। গ্রহণ করতে পেরেছে, তা+ পরীক্ষা! করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের 
একে একে মাঠে মঞ্চে নামাতে হু'বে। যার! অনুকরণ ও অনুসরণে সক্ষম হবে 
তাদের উৎসাহিত করতে হ'বে | এবং নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থাও করে দিতে 
হবে। আর যারা সফলকাম হবে না, তাদের তালিমের মাত্রা আরও বাড়িকে, 
দিতে হ'বে। যাতে তারা জড়তা+ সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠে, আস্তে আস্তে খেলাধুলায়, 
অভিনয়ে । সাহিত্যসাধনায় দক্ষতা দেখাতে পারেঃ সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে । 
এজন্য প্রয়োজন বোধে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের আলাদা! আলাদা দলে ভাগ 
করে নিতে হবে । এক দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রতিযোগিতার বাবস্থা করতে 
হবে । সকলের মিলিত সাফল্যে যে দল সর্বোচ্চ নম্বর পাবে" তাদের উৎসাহ' 
দেওার জন্য পুরস্কৃত করতে হ'বে। এতে ব্যক্তিগত এবং দলগত অনুশীলনের 
জন্য যা" যা” করণীয়, তার অনেকখানিই করে নেবে ছাত্রর।। কারণ যখন 
শিক্ষার্থার। দেখবে যে, ব্যক্তিগত ছাত্রছাত্রীদের অসাফল্যে যখন দলগত ভাবে: 
তাদের পরাজয় ঘটছে, তখন দেই সেই দলের বিগ্ভার্থীরা দলগতভাবে পিছিয়ে; 
পড়। ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে; তার ফলে. 
পিছিয়ে পড় শিক্ষার্থীরা যখন সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে পারবে, তখনই: 
হবে শিক্ষার প্রসারণ দার্থক। 


ছ্রিভীয় অধযায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিদ্যালয় বাগিচা টবে চাষ । 5০179০1 980617--6০91 0810016 ) 


ভূমিকা! $ গৃহ উদ্যান সম্পর্কে আগেই বিশদ আলোচনা কর! হয়েছে। এখানে 
শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে-_যেখানে উদ্যান চর্চার কোন স্যোগ নেই, সেই সব বিদ্যালয়- 
পরিবেশ-সজ্জার জন্য কি বিকল্প ব্যবস্থ। অনলম্বিত হতে পারে এখানে সেই সন্ধে 
আলোচনা কর। হয়েছে। সেই বিকল্প-ব্যবগ্ার অথ হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে অথাৎ টবের 
বাঁগ।ন করা । আবকাল আমাদের দেশে টে নাঁণাবিধ ছুল ও পাতাবাহারা বর্ধজীবা 
এবং বনবর্ষজীবী গাছের চাষ যেন ক্রমশঃ জন্প্রয় হয়ে উঠছে। এমন কি টবেতেই 
বীজ ও কলম তৈরির দ্বারা বিভিন্ন গাছের প্রস্তত করার পদ্ধতিও চালু হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্যে গাছ লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের আধার--যেমন মাটির টপ, টিন বা কাঁটের 
বাঝসও ব্যবহৃত হচ্ছে । জল-নিকাশের স্থবিণার জন্য এই অব পাত্রের তলদেশে একাধিক 
ছিদ্র রাখ! হয় । মাটির টবগুলে। অবশ্য বাজারে কুমোরের ছোকানেহ কিনতে পাওয়া 
যায়। অডণর দিয়েও বিশেষ গঠনের লড় আকারের উনও বানিয়ে নে ওয়। যেতে পারে । 
মাটির গুণাঞ্চণের উপরই নিভর করে উনের স্থায়িত। নোনা মাটিতে চিতরা মাটির টব 
বেণ দিন স্থা.। হয় না। ঘণ্টাকৃতি টপগুণি যেমন মজুত, তেমনি বভাদিন স্থায়ী হয়। 
আব গাঁছের প্ররূতি ও আকৃতি অন্সারেই উপরও গঞসনাকতির ভার তয্য ঘটে | 

টব রক্ষণের উপায় টবের উপরই রুত্িিম বাগানের স্থায়িত্ব শির করে । খালি 
টবকে ফাক। জায়গায় ফেলে রাখা ঠিক নয়। কেন না, বেণী রোদ নু্টতে টব খুব 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে ফায়। সেই কারণে খালি টনের মাটি ভালোভাবে পরিক্ষাব করে, 
কে।ন ছাাময় স্থানে কিছ! ঘরের মধ্যে ব বারান্দায় রেখে দেওয়। উচিত । 

বীজ বর্পনের উপযোগী টব ই বাঁজ বপনের জন্ত একটু আলাদ। ধরণের চ্যাপ্ট। 
প্রশস্ত টব ব্যবন্থত হয়। এই বিশে ধরণের টবের তলদেশে জল-নিষ্কাশনের জন্য থাকে 
ছু তিনটি ছিদ্র। বীজ বপনের জন্যও টবেই মাটি প্রপ্তাত করতে হয়। েজগ্ঠ 
পরাীশ মাটি, বাপি, পাত!-পচ! সার, পচ গোঁনরের সার, হাড়ের 'ড়ো, চুন, স্থরকি, 
ইট, ময়ল!র গ্ঁড়ে। প্রভৃতি আবশ্যক । এই সন উপাদাণগুলির প্রত্ত্যেকটিই বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠ 
সাধন করে । যথা--ইট-বালি-হ্ছরকি মাটি আগ্গা রেখে জ্ল-নিকাশের সুবিধা করে 
দেয়। আবার পাতাপচ৷ জাব মাটিকে 'বেশ ফাপ! রাখে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করে মাটির 
জলধারণের ক্ষমতা । তদুপরি পাত।-পচ'-সার মাটির তাপমাত্রা সংক্ষরণে সাহায্য করে। 
অন্দিকে চুন মাটির অক্্ত্ব নিবারণে সাহাধ্য করে। আবার গোবর সার গাছের জন্ত 


শিবি।১--৬ 


৮২ শিক্ষা-বিচিত্রা 


সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় খাগ্। সর্বোপরি দোঁআশ মাটিতে গাছের শিকড় সহন্দেই 
বাড়তে পারে। এসব কারণে বিভিন্ন প্রকার গাছের চারার চাহিদা! অগ্ুযায়ী 
পরিমাণমত দো-জীশ মাটি, বালি, পাতা-পচা সার, গোবর সার প্রভৃতি একজে মিশিয়েই 
টবের জ্ন্থ মাটি তৈরি করে নিতে হবে । 

টব ভি করা 2 এভাবে মাটি মিশ্রিত হলে, তা নিয়ে টউবগুলি ভর্তি করতে 
হয়। টব ভি করার আগে প্রতিটি টবের তলদেশে ইট কুটি, কাকর; চূনমুরকির খণ্ড 
অথব] কয়পা'র "গুড়া প্রতি ১৯ ইঞ্চি বা ২"৫ সের্টিমিটার আন্দাজ বিছিয়ে দিতে হবে! 
এতে জল নিষাঠশণের সুবিধা হয়ু। 'তার উপর বিছিয়ে দিতে হয় নারিকেলের ছোব,ড়া। 
শুকনো পাতা কিছ শুকুণো মস বিছিয়ে দিতে হয়। এর উপর হালক। সারযুক্ত মাটি 
দিলে সে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে মাবে না। মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি টব এমনভাবে ভি 
করতে হবে, যেন টবের উপরিভাগ ই ইঞ্চি বা ১২২২ সেটি'মটার স্থান খালি 
থাকে। তা না হলে, একট জন দিলেই, তা উপচে পড়ার সম্তাবন। থাকে। 

মাটি ভরার পরবর্তী কাজ টব বা! বান্ে পূরধোক্ত উপায়ে মাটি ভি করার 
পর, পাত্রগুলোকে বেশ ভালভাবে ঝাকুনি দিয়ে মাটিটাকে সমতল করে নিয়ে তারণর 
হাতের তালু দিয়ে মাটির উপর ইমং চাপ দিয়ে বীজবপন করতে হবে। টবে ছু 
ভাবেই বাজ বে।ন! যেত্তে পারে । যথ।-টবের মাটির উপর সারিবন্কভাবে, অথবা 
ছিটিয়ে বীক্প বপন কর! যেতে পারে । বীজবপন অস্তে ঝুরো মাট অথব পাতাপচা-সার 
দিয়ে বীজগুলে। ঢেকে দিতে হয়। চারাগুলে৷ একটু বড় হলেই বিকালের দিকে অন্ত 
টবে স্থায়ীভাবে রোপণ করতে হবে। 

টব-পরিবর্তন 8 টবে সাধারণতঃ ছু'রকমের গাছ লাগানো যেতে পারে। যেমন-_ 
বর্ষজীবী, বহুবর্ধজীবী। বর্ষজীবী গাছগুলি নিয়ে তেমন কোন ভাবনা নেই। শবে 
বছুবর্ষজীবী গাছের চাষ করতে হ'লে মাঝে মাঝে মাটি বদলে দিতে হয়। নতুবা এক 
টব থেকে অন্য টবে নুন করে রোপণ করতে হয়। সাধারণতঃ তিনটি কারণে টবের 
মাঁট পরিবর্তন করাটাই একান্ত আবশ্যক। যথ।-_ প্রথমতঃ বনুবর্ষজীবী গাছগুলি-_ 
বিশেষ করে-বড় হওয়ার পর এত অপ্দিক শিকড় বিস্তার করে যে, তখন পেই টবে আর 
স্থান সঙ্কুলান হয় না, প্রয়োজন হয় অপেক্ষারৃত বড় টবের। দ্বিতীয়তঃ, টবের মাটি 
অনেক দিনের হলে, তা” অনেক সময় শক্ত হয়ে খারাপ হয়ে যায়। তখন মাটি বদলের 
প্রয়োজন অত্যাবশ্যক । তৃতীয়তঃ টবে সার দেওয়ার দরকার হলে, গাছগুলির শিকড় 
ছাটাই করে, মাটিগুলে! বেশ িহি করে ভেঙে দিয়ে, আবার এ টবেই রোপণ করতে 
হয়। 

. টব পরিবর্তনের সময় 8 ভারতবর্ষের এই টবে-বাগান নিয়ে তেমন মাথ! 

ঘামানে| হয়নি। তাই এখানে টব-পরিবর্তন সন্বদ্ধে কোন নির্িষ্ট বিশেষ সময় নেই 
তবে সাধারণতঃ খারিক্ক ব! শ্রীক্মকালীন মরশুমী গাছের টব ফেব্রুয়ারী মাসে, ।কম্ব। গরম 


বিচালয় বাগিচা-টবের চা ৮৩ 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথব। জুনমালের শেষের দিকে পরিবর্তন করতে হয়। খাত ব| রনি 
অরগুনের গাছের টব নভেম্বরে পরিবর্তন করতে হয়। 
টব পরিধর্তনের উপায় ৫ টন-পরিব্তনের ঘণ্টা খানেক আগে জল দিয়ে টবের 
মাটি ভিজিয়ে দিলে, সহজেই গাছট তোলা যাবে । অনেক সময় টবের মাটি মণ 
কঠিন হয়ে বসে ধায় যে, তখন মেই টবের গাছ সহজে তোলা যায় লা। এইসব গ্ষেন্ডে 
গাছকে বেশী টানাটানি না৷ করে নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করতে হবে । টনদিকে 
প্রথমে উল্টে দিতে হবে। তারপর ডান হাতের মধ্যমা তর্জনী € বুড়ো ডল দিয়ে 
গাছের গোড়াটা ধরতে হবে । অতঃপর বা হাত দিয়ে টবের পণ্চাতভাগ ধরে সংবধ্ধানে 
ঝাকুনি দিলে, মথব। টেবিলের কোণায় বা উচ দেওয়ালের উপরে আনে আসে খ্রয়ে 
ঘুরিয়ে ঠুকলে, টবের মাকারে মাটি সমেত গাছট। বার হয়ে আবে । ওভাবেও যদি ন! 
হুয়। তবে টবের তলদেশের ছিদ্র দিয়ে কাঠি প্রবেশ করিয়ে মাটিকে ঠেলা দিলেই, গাছটা 
(টব থেকে বার হয়ে আপবে। এত কাণ্ড করেও যদি কৃঠকাধ ন। হওয়া! যায় 'ভবে 
টবটাকে তেক্গে ফেলে, গীছটাকে উঠিয়ে নূতন টব বসাতে হবে । উব-পরিপ হনের 
সময় যাতে আঘাত না লাগে 'অথন। আখাত লেশে যাতে গাছের ক্ষতি না হয়) শেজন্ 
কয়েকদিন গাছটিকে দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় রাখতে হনে। আর নাত্িকাশে 
শিশির খাওয়ানোর অন্য কাকা! জায়গায় বার করে দিতে হবে । 
টবে জল সেচন 2 টবের গাঁছে পরিমাণ মত যে জল সেচন করা হবে, .ম£ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল নিঙ্গা*ণের ব্যবস্থা থাক। উচিত । জল সেচনের পরিমাণ খপ 
কম হ'লে, গাছগুলির বুদ্ধি ভালো হয় না) কলে গাগ্ুলি খবাকুতির হয । পঙগ।সণে 
জ্ুলর পরিমাণ বেণী হলে গাছের গোড়া পচে যাওয়ার ফলে গাছখুলে মবে যায় । ৩৯ 
জন্য পরিমিত জশ সেচনের ব্যবস্থা কর! আবশ্াক | জল সেচনের তারতম্য লিভ করে 
'শাছের বৃদ্ধির উপর | এই কারণে যে সময়ে গাচ্ছের বুদ্ধি হয় নণ চে সময় গাছের জান 
ধারণের উপযোগী সামান্য পরিমাণ জল দিতে হয়। কিন্ধ গাছের যখন রদ্র মম, তণন 
অধিক পরিমাণে জল সেচনের আবশ্খক | 
ছোট গাছ ও বীজতলায় জল মেচন £ জল সেচনের পরিমাঁণ ও বাবস্থা গাঞ্ছের 
চেহারার উপর নিঙর করে। যেমন ছোট ছোট চারা গাছে আঅথনা বাজএলায় পতি 
সঙ্গ ঝারির সাহায্যে জল দিতে হয়। টবের গাছের গোড়ায় জোরে জল ঢালতে ০৯ । 
কারণ এভাবে জল দিলে বড় গাছেরশিকড় বার হয়ে পড়ে এনং মাটি থে:ক গঞ্জ খাগ 
ধুয়ে বার হয়ে যেতে পারে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গাছের ফুল, প1তা ধুয়ে দিতে 
পারলে ভালে। হয়। ওতে গাছের রানার যে পাতা, তাঁর কাজের কবিধা হর। 
দ্বিতীয়তঃ টবের গাছের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাঁয় 1 
ব্যবহারিক নির্দেশ 2 ছাত্রর। যাতে হাতে কল্তমে শিক্ষা করতে পারে, মেঞ্ছয 
প্রত্যেকটি ছাত্রের উপর কয়েকটি টবের বপন-রোপণের যাবতীয় কাছের দায়িত্ব দি: 
হবে। কিভাবে টবের যাঁটি তৈরি করতে হয়, কেমন করে টবে মাটি ভরার পর কিছনে 


৮৪ শিক্ষা-বিচিন্র! 


বাজ বপন ব বৃক্ষ রোপণ করতে হয়_-শিক্ষক মহাঁশয়রা তার অভিপ্রদর্শন করবেন । 
প্রয়োজন বোধে মাঝে মাঝে দেখবেন ছাত্ররা ঠিকমত টবের গাছের পরিচর্যা করছে 
কিশ ! 

ঝলন্ত উদ্যান 2 যেখানে একান্তই স্ানাভাব, সেখানে বুলস্ত বাকে, প্রাষ্টিকের 
রিন সোঁখান টবে, ফাপা মোট! বাশের চোডে নানা ধরনের মরশুমী ফুলের গাছ লাগানো! 
যেতে পারে। অফিস ঘরের সামনের বারান্দায়, করিডোরের ছু'পাঁশে, দো-তলার 
ব্যাল্কশিতে মঙ্গবৃত ফেমে বসিয়ে শক্ত তার ছিয়ে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । 
এই সব ঝুলচ্ছ বাক্সাদির উপযোগী কতকগ্চলি মরশুমী ফুলের নাম এখানে দেওয়া গেল। 
ধথা- ন্যাশ-টারপিয়াম। পিট্নিয়া, জিনিয়া, ফ্রাক্স। লিনিয়ারিপ, লোবেলিয়া, ক্লায়েন্বাস, 
টোরোনিয়া, পট্র লেখ, টেন-ও-র্লুক ইতাদি মরশ্র্মী চুল ঝুলস্ত টবে লাগানে! যেতে পারে। 

টবে লাগানোর উপযোগী মরশুমী ফুল 2 এখানে টবে লাগানোর উপযোগী 
কৃতকণপ্তলি মরশ্রমী ফ.লর খত অগ্যায়ী একট। তালিকা নিডে দেওয়। গেল ১ 

(১) শীতকালে- ক্যালেগুলা, কাঁরনেশন, ডারেম্থাপ, এন্টিরিনাম, এটার, 
ক্লা্কিয়া, ফাক্স প্রভাত ফুলগাছ উবে রোপণ করা যায়! আর ফুলদানি শাঁগানোর জন্য 
চন্দ্রমলিকা, এটিরিলাম, ডালিয়া, কল্মপ্‌, কর্ণক্াওয়ার, লার্কস্পার, গাদা, ভায়েন্থাস, 
কালে খল কার ,মশন, পান্টি, পক, সেন্টাউরিয়া, ডিপ সোফিল, ক্ঠাণডটংফট ইত্যাদি 
ব)ব্ঠার কর যেতে পাুরে। 





টবে কয়েকটি মরশ্মী ফুলের চীরা 
€২) গ্রীপ্নকালে- জিনিয়া, পেরেনিস, পিটুনিয়া, পটু লৈকা, নিকোসিয়ানা, 
লহিনারিস প্রভৃতি, ফুল গাছের চাষ টবেই কর! যায়। টব জাত ফুলের মধ্যে জিনিয়া, 


বিগ্ভালয় বাগিচা--টৰে চায় ৮% 


হুলদে কস্মস্‌, সানয়া ওয়ার, টিথোনিয়।, করিওপসিস্‌ গমফ্রেন' গাইলারডিযা, হেলিয়া- 
[স্বাস ইত্যাদি ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজানে৷ যায়। 
(৩) বর্ধাকালে- কক্‌ল্‌ কে?) জিনিয়া, দোপাটি টেরোকি 
টবে চাষ করা যায়। ফুলদানি সা্গাুনার জন্থা গাইলরেডিয়া, গমক্রেনা। নিয়া, সান, 
ফ্লাওয়ার, হেলিয়াস্থাস প্রভৃতি ফুল বাবহারি কর! যেতে পারে। 


নিয় ওডুত ফল গাছ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাড়ীতে কাগজ প্রস্থত প্রণালী 


ইতিহাস কাগজ আবিষ্কারের ইতিহাস আজও অন্ঞ/ত। কপে কোথায় যে 
অব প্রথম কাগজের প্রচলন হয়, সে কথাঁও জানা যায় শি। পতন অনুমান করেন 
যে, চীন দেশেই কাপড়জাত এক একার কাগজ প্রস্তুত ভয়েছিদ।। তখন গধন্ধ 
ভারতীয়র। ভূর পত্র অথব। তালপাঁহায় লেশাবড়ার যাব তীয় কাজ চাল তন। মিশর 
দেশে পাপিরাস গাছের ছালই লিখন কাঁধেয় জন্য বাবহাত ৮11 আন হ লাঁগজন 
প্রথম স্থষ্্র টান দেশে ! সেই কাগজ তৈরির প্রণালী আরবধাসিগণই বিভিম্ দেশে চান 
করেন। স্পেন দেশীয় মুরগণই ইওরোপে এ কাগঞ্গ প্রবর্তন করেন। লচ চিন কালে 
আমাদের দেশে হাঁতে তৈরি তুলট কাগজেই কৌোঠ। এবং নিমন্ত্রণ পরাদি লেখার 
রেওয়াজ ছিলি । এখনও তিব্বত ও নেপালে এই হস্ত প্রত কাগজের £৮লন দেখ। 
যায়। ইন্তিহান থেকে জান। যায় যে, অগ্রীন্শ শতকের শেষ দিকে কাগজ হাাবিছুত 
হয়েছে। 

উপাদান 2 সাধারণতঃ ছেড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ, পাট, শন) বা১, শি, খাস, 
কলর বাস্ন! প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য থেকে হরেক রকম কাগজ ইতর হর) দশায় হাতে 
তৈরি কাগজের মধ্যে তূলট কাগ্ই প্রধান । 

প্রস্ততপ্রণালী 2 কাগজের ভাোমন্দ অনেক শীনি হি 
যে জিনিসের ছারা কাগজ প্রস্তুত শবে$ সেগুলিকে বেছে পর 
ছেঁড়া কাঁপড় ব। কাগজ থেকে কাগজ প্রস্থত করতে হ'লে মেখলিকে 
খণ্ড করে কেটে উদুখল, হাঁমানদিস্তা কিন্বা টে জিতে কুটে দিয়ে, জ লমিশ্রিত দ্র মনত 
করতে হ্য়। বাঁর কয়েক এরূপ করলে মণ্ডগুলি ক্রমশঃ পরিদ পার সাল হয়ে সাপ 
পরে লোহার তার দ্বার! নিমিত চাঁলুনির মত একটিন্ছাচে এ মণ্ডের সঙ্গে জামানত শর্জ 
তেল মিশিয়ে সমানভাবে স্থাপন করতে হবে । মওটি বিড়ুত হলে, ওহ মপাস্থিত জলীয় 
ভাগ এ চালুনির ছিদ্র পথে ঝরে পড়বে : তারপর ওটাকে কোঁন এক সমতল আারে 


ব বরে উপাদাতন্র উপর ।. 
দা কলে এতে হয়। 
পথু্ভাবে খু 


০ ১ শিক্ষা-বিচিত্ 


খ্াঁপন করতে হবে । মতঃপর এ ভাবে আবার ছণাচে মণ্ড দিয়ে আর একটি কাগজ 
তৈরি করে প্র্মমটির উপর রাখতে হবে। এইভাবে অনেকগুলি কাগজ স্থাপিত হ'লে, 
'তার উপর কোন ভাঁর তক্তা ব। এ জাতীয় কোন জিনিস চাপিয়ে রাখলে, সমস্ত জলীয় 
অংশ বাঁর হয়ে যাবে। চাপ ছেওয়ার পরিবর্তে বেল্নার সাহায্েও &ঁ সমভাবে বিছানো 
পদ্ার্থকে কুটি বেলার মত করে বেলে নে €য়াঁও যাঁয়। এভাবে সবগুলোর জল নিফাশিত 
হলে, তখন একট একট করে ধোদ্ডে শুকিয়ে নিলেই কাগজ প্রস্থত হবে! জলে মণ্ড 
"দ্বার সময় কাঁতে যে রছ মেশানো হবে কাগজও মে রঙের হয়। 
তুলট কাগন্ঞ £ প্রশ্থত করার প্রণালী গাধারণ বাঁগজের মতই; তবে এ অঙ্গে সামান্ত 
পবিধাণ তেঁহু:পর মণ ও তরিতালাদি রং মিশিয়ে শিল্পে ভুলট কাগজ তৈরী কর যার! 
আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পর্িতগবই এই কাগজ বাবহার করতেন! এর সঙ্গে হরিতাল 
মেখাশ। গাকায় মজে পোকায় লাটে না । 
পর্চমেন্ট পেপার হ ছাগ ও মেষের চামড়া দিযে পার্টমেপ্ট কাগছ তরী হয়। 
প্রথমে, চামছ্াপ্ুলোকে ভালভাবে লোমশুণ্য করে নিতে হবে এবং চুণ্রে জলে বেশ 
কিহফণ ভিজিয়ে রাখতে ভবে । পরে এ জলে ভেজ! চামড়া দুল থেকে তুলে এনে 
চাড়া থেকে মাংমের অংশ ভালভাবে চেঁচে ভুলে ফেলে দিতে হব পরে বানা দিয়ে 
এমনে ভাল করে মেজ মণ করলে পাঁচমেন্ট পেপার তৈরা হবে! এখন দার্মী কাগজ ; 
'এ জাতীয় কাগজে মূলাবান দলিল ও ডিপ্লোমা লেখা »য়। 
কৃত্রিম প্ার্চমেন্ট পেপার £ উপাদান একখানি সাদা কাগপ্ধ আঁর উগ্র সাল- 
ফিউরিক এগিভ ও এমোনিয়া। মিশ্রিত জল । এবার কাগজখানিকে এ উগ্র সাল- 
ফিউরিক এসিডে আধ মিনিট ডুবিয়ে তলে নিতে হবে । অতঃপর অল্পপবিমাণি এমোনিয়! 
মিতআিত জলে এ কাগজ ডুবিয়ে শুকিয়ে মিলেই ক্কাত্রয় পার্টমেন্ট পেপার £তার হবে | 
ট্রেপিং পেপার £ উপাদান সামান্য £ এক দিত্ত। কাগজ, সার ক্যানেডা ব্যলসম 
ও তাপিন তেল সমভাবে মেশানো বাশিন। সমভাবে মেশানো এ লানিসটি তুলি ব! 
স্পঞ্জ বার! এ দিস্তা কাগজের একটিতে বেশ করে মাখাতে হবে। তারপর এ কাগঙ্- 
পানিকে মন্যত্র শুকাতে দিয়ে, পরের কাগজটিতে এভাবে বালিশ মাখাতে হবে। এ 
ভাঁবে এক এস করে বাকী কাগঙ্ছগুলিকে ট্রেসং পেপারে পরিণত করতে হবে । 
কার্বন পেপার ই কাবন পেপার অন্লিপি লিখনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর অন্ত 
নাম কশিং পেপার । প্রস্থত প্রণালী- মঙ্গিনা ব1 রেট়ির তেলের সঙ্গে ভূষা কালি, ইপ্তিগো 
কারমাইন, আল্ট্নোমেরিণ, অথবা প্যারিস বু-এদের যে কোন একটি বা ছু-তিনটি 
মিশিয়ে, তার সঙ্গে গ্রেণ দোঁপ পরিষাণ মত মিশিয়ে নিলে যে বাণিস তৈরি হবে, ত। ক্রস 
বা তুলির সাহায্যে কোন এাঁদা শক্ত কাগজের উপর লাগালেই কার্বন পেপার প্রস্তুত 
হবে। 
ফিল্টার পেপার £ ১০৪৩৩ স্প্সিফিক গ্রাভিটার নাইদ্রিক এসিডে কাগজ ডুবিয়ে 
নিয়ে পরিষ্কার জলে জালো ভাবে পুযে শুকিয়ে নিলেই ফিণ্টার কাগঙ্জ প্রস্তুত হবে। 


কাগজ প্রস্তত প্রণালী ৮৭ 


ব্লটিং পেপার £ ১০, তা অকঙ্যাদলক এসিডের সঙ্গে ৪০০ ভাগ এলকোহল 
মিশিয়ে সেই জলে সাদা কাগঙ্গ উত্তমন্্রপে ভিজিয়ে শুণকয়ে নিলেই বুটিং কাগজ তৈরি 
হবে। 

ওয়াটার প্রচ্ষ, পেপার £ ২ ভাগ বোরাক্স ও ২ ভাগ সেলাঁক, ২* ভাগ জলে 
মিশিয়ে সাদা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্পঞ্গ বা ক্লাসর দ্বার কাগজে মাখিয়ে 
নিয়ে শুকাতে হবে । শুক্ষ হওয়ার পর নরম ব্রাস কিয়ে পালিস করলে, পে কাগর্দ আর 
নষ্ট হয় না। 

শিরীব কাগজ ৪ গ্রথমে কয়েক টকরো শিরীষ কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাঁতে হবে । 
শিরীম্ট। বেশ নরম হলে, নরম আচে বিয়ে গলিয়ে নিতে হবে । গরম খাকতে থাকতে 
একটা মোটা কাগজের উপর এ শিরীষ শ্াাঠাট। বেশ করে মাখাতে হবে । অতঃপর এ 
অবস্থায় শিরীষ মাখানো কাগজটার উপর কীচ চূর্ণ ছড়িয়ে দিলেই শিরীঘ কাঁগঙ্গ তৈরি 
হবে। 

ঘরে তৈরি কাগজের ব্যবহার (60179177986 1081091 01 5010901 018৪) 
বর্তমানে যখন দেশ জুড়ে কাগিজের অনটন চল, গন বিগ্ভালয়ে বিদ্বালয়ে যাতে কাঁগন 
তৈরি হয়, গেদিকে দুই দিতি হবে। এভাবে বাাপক প্রচেষ্টা নেওয়ার ফলে 
বিদ্যালয়গুলর কাগজের অন কিছুট। মেটে, সেট। কম বড় লাভ চয়। এই ভাবে 
বদি বিদ্যালয়গুলিতে অদূর ভবিব্ুতে কাগছের স্বয়ন্তরত। আসে, তবে বিদালয়গ্ুলির 
অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। সেট! কম বট অথনৈতিক লাভ নয়। পু 

তা” ছাড়া একদ। শান্তিনিকেতন আদর্শগত ভাবে যেমন-চিঠিপজ বা নিমগ্কণলিপি 
ছাপা, প্রশংস! পত্র শিক্ষা চ্চ। নিদ্যালয়ের ছাত্র-ছা্রাদের সাহিত্য কর্ষের পতি 1 
শ্রীনিকেতনে প্রস্থত কাগ: ্জেই মুদ্রিত হতো। শাস্তিশিকেতনের শিজন্ক আভিজাত্য 
হিসাবে এ প্রথা দীর্ঘদিন চালু ছিপ। অনুরূপভাবে পণ্চমবঙ্গের প্রত্যেকটি উচ্চ 
মাধামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ যদি আদর্শ ভ্নাবে কাগ তৈরা করার দায়িত 
গ্রহণ করেন, 'ও। হ'লে যে কেবপ বিদ্যালয়ের কাগঞ্জেব অনটন কিছুট! মিটবে তা। নয়, 
হুত্ত প্রস্তভ কাগত-শিল্ের উৎকর্ষ ও প্রসার ঘটবে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বই বীধাই (8০০1: 0170179 ) 


ইতিহাস ঃ বই অমূল্য সম্পদ । যেদিন থেকে মান্ষের মনে এই বোধ জন্মেছে, 
সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বই-এর যত্ব, ঝাড়া-মোছা-বাধাই! কোন্‌ দেশে কবে থেকে যে 
বই বাধানে! আরস্ত হয়েছে, তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা 
গেছে যে, চামড়ার মোড়ক দিয়ে বই-পুঁথিপত্তর সংরক্ষণের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েতুছ চীন 
দেশে। প্রাচীন ভারতের আধরা তুলট কাগজে লেখা! পুঁথির পাগুংলিপিগুলি বেঁধে 
রাখতেন পাতলা কাটের ফলক দ্িয়ে। মিশর দেশে নাকি গালার তৈরি পেটিকার মধ্যে 
সবতে ধর্মগ্রস্থাদি রাখা হ'তে। | তিব্বত, চীন, মিশর, ব্যাবিলনের মত প্রাচীন ভারতে 
নাপন্দ। ও বিক্রমশীলার গন্থাগার ছিল বিখ্যাত। সেখানে নিশ্চয় কেতাব সংরক্ষণের 
নিমিত্ত কোন-নাকোন উপায়ে ঝাঁড়াই বীধাই হ'তো। প্রকৃত প্রস্তাবে বই 
বাধানোর ব্যাপারটা একট! শিল্প-রূপ নেয় আমেরিকায়-__প্রায় দু'শ বছর আগে, অগ্টাদশ 
শঠাবীতে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বই বাধানোর নবাধায় বিরচিত হয় 
আমেরিকায় । তখনই দেখ! গেল যে, দপ্তরীখান। রীতিমত দপ্তর খুলে বসেছে । তখন 
মে আর ফৌোড়াই বীধাই মাত্র নয়, সে এক অন্য ব্যাপার । সেলাই-বাঁধাই-এর মেকি 
জনুরীপনা | বই বাধানোর নানা কলাকৌশল আজ পুথিবীর পর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । 
তাই আজকে বই বাধানোর জগৎ সেই অবজ্ঞার নোঁংরা পরিবেশ নয়, তা এখন 
পরিণত হয়েছে রীতিমত এক প্রতিষ্ঠানে । 

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলকে যখন কোন না! কোন অঞ্চল-ন্প্রসারণ 
দপ্তরের আওতায় আনা হয়েছে, তেমনি প্রায় গ্রামে-গঞ্জে স্থাপিত হয়েছে গ্রামীণ 
পাঠাগার । ফলে সেই সব গ্রন্থাগারের হাঁজার হাজার বই সংরক্ষণের জন্য বই-বাধাই-এর 
প্রয়োজন ও চাহি বেড়ে গেছ বহুগুণে । এখন এই বই বাঁধাইকে লাভজনক পেশা 
হিসাবে অনেকে গ্রহণ করেছে । শহরাঞ্চলে এই শিল্পের প্রদার আরও অনেক বেশী। 
আমরা এখানে বই বীধাই-এর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব । 

সাধারণ বই বীধাই ;₹_কোন বই বীধতে গেলে তার প্রাথমিক কিছু কাজ 
আছে। প্রথমে যে বই বাধতে হবে তা কত ফর্মার বই আগে জেনে নিতে হবে। 
সাধারণতঃ প্রেস থেকে ৮ পাত। বা. ১৬ পাতায় এক একটা ফর্ম৷ ছাঁপা হয়ে থাকে। 
সেইমত যত ফর্মার বই হবে তার ফমণগুলো প্রথমে পর পর ডেঁজে নিতে হবে। 
ভাজার সময় দেখে নিতে হবে পাতার্‌ নম্বরগ্ুলো৷ ঠিক পর পর ভাজ! হয়েছে কিন! । 
প্রতি ফর্মর প্রথম পাতায় নিচের দিকে একটা নম্বর দেওয়া থাকে, সেটাই ফরমণর নম্বর | 
১৬ পেজী বা ৮ পেজী ফর্ম ভাজ হলে এ কম? নম্বরটা সব সময় সামনের দিকে 


বই বাধাই ৮৯ 
'খাকবে। তাহলেই বুঝতে পাঁরা যাবে যে ফমণ ঠিক ভাঁজ! হয়েছে। এখন সব ফম? 
ভাজা হয়ে গেলে ফমগুলে! নম্বর হিনাবে পর পর সাজিয়ে লাইন দিয়ে বসাতে হবে। 
যেমন প্রথমে রই-এর টাইটেলের ফমণ থাকবে তারপর ক্রমান্বয়ে ২, ৩ ৪, ৫ 
থেকে শেষ ফম? পর্যন্ত বসবে। এখন এই সব ফমাগুলোকে পর পর তুলে গুছিয়ে 
রাখলে একট! বই হবে। তখন সেই বইকে স্থুতো কষিয়ে সেলাই কিন্বা৷ তার দিয়ে 
(ষ্টিচ সেলাই ) সেলাই কর! হয়ে থাকে । বইগুলো সেলাই হয়ে গেলে পুটে আঠা লাগি:য় 
ছাপ! মলাট ( কভার ) দিয়ে মুড়তে হয়। পরে বইগুলো! “কাটিং মেসিনে” সেবা, 
পাইন ও লব এই তিন দিক কেটে দিতে হয়। 
বাধাই-এর উপকরণ £ এই বই বাধাই-এর কাজে হাত দিতে গেল প্রথমেই দরকার 
হবে উপকরণাদির। এই উপকরণাদির প্রধান যন্ত্রপাতি হিসাবে লাগবে ধারাল ছুরি, 
কাচি (ছোট ও বড় ), স্চ, কাঠের ততক্তা, হুয়া, লোহার প্লেট, ফোল্ডার, ন্বেল, 
কাটিং মেসিন, স্টিচিং যেপিন ইত্যাদি । 
বাঁধাই (017)79) £ ছবিতে যেমন দেখানো! হয়েছে, সেইভাবে বই-এর ছুঃপ্রান্থের 
ছু'দিকে ১” ইঞ্চি পরিমাণ বাদ দিয়ে ১২ ও ৬ যথাক্রমে তিনটি বিন্দু চিহ্ন দিতে হবে। 
এই বিন্দু তিনটিকে হয়! দ্বারা তিনটি ছিদ্র করে নিয়ে ১নং ছিদ্র দিয়ে জুচে ভরা সুতা 





ক-বীধান বই। খ-সেকেঞ্জা। গ-র্কাটি | ঘ--বই সেলাই পদ্ধতি | 
উ-তক্কি। চ- হয় । ছ-হাতুড়ি। 

নিয়ে ২-এর মধ্য দিয়ে সোক্গ। উপরে উঠিয়ে ৩নং ছিদ্রে প্রবেশ করাতে হবে । তংপরে 
এ ক্তাটিই আবার ঘুরিয়ে ১ নম্বরের মধ্য দিয়ে আবার উপরে উঠিয়ে মিলেই বত-এর 
সেলাই কর! হবে। এখন এই ১নং ফতার উভয় প্রান্ত চাপ দিয়ে টেনে ডবল গিট দিয়ে 
বাধলেই সেলাই-এর কাজ শেষ হবে । | 

প্রস্তত প্রণালী £ ছোট অথবা পুরাতন বই বাঁধাই করতে হ'লে প্রথমতঃ বইটি 
সমস্ত পুরাতন সেলাই কেটে ফেলে নূতন সেলাই করতে হবে; কোন পাত ছ্রঁড়া 


৯ শিক্ষা-বিচাত্রা 


ধাকলে অয়েল পেপার দ্বার! চিটিয়ে নিতে হবে। তৎপর বই-এর মাপ অনুযায়ী সাদা 
কিংবা ব্রাউন পেপার ছু'াজ করে কেটে নিয়ে সাধারণ একটি ( ডেবর! ) পোস্তানী 
তৈরি করে নিতে হবে। এই কাগঞ্জ ছু'খানি বই-এর ছু'দিকের সেলাই পেঁষে আঠা 
দিয়ে বমিয়ে দিতে হবে । একে বলে সাপারণ পোস্তানী | 

অতঃপর বই-এর মাপে দরকার হলে সামান্ত একটু বড় রেখে দ্ব'খামি পেষ্ট বো 
কেটে নিতে হবে । বো ছু'খানিতে আঠা মাখিয়ে বই-এর গোড়ার দিকে এক বা 

দু'ইঞ্চি বাদ দিয়ে উভয় দিকের পোস্তানর উপর লাগিয়ে চাপ দিয়ে রাখবে । ভংপরে 

নাঁধাই কাপড় ব| রেঞ্জিন মাপ মত কেটে নিয়ে আঠা মাখিয়ে বই-এর গোড়ায় লাগিয়ে 
দিতে হবে এবং রুটিন মার্ধেল পেপার বোঁডের উপর উভয় দিকে লাগিয়ে চাপ দিয়ে 
রাখতে হবে। বীধানো খইখানি যখন উত্তমবূপে শুকিয়ে যাবে, তখন কাটিং 
মেমিনে তিন দিক কেটে নিতে হবে । 

বোর্ড বাধানে। খাতা £ এক্সরমাইড্ খাতা, বাধাই খতা, নোট বই প্রভৃতি নান! 
রকমের বোড' বাধাই বাঁঠ্িং খাতা থাঁকে। রে সব খাতা 1 *তার করতে সধারণতঃ 
টশিয়লিখিত উপকরণ ও যন্ত্রপা তির আবশ্যক । 
_. যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি 3 হুয়া, কাচি, হাঁতড়ি, সু৮ ছুরি, ফোল্ডার, কাঠের 
তক্তাঃ স্কেল প্রভৃতি এবং ফুলক্কেপ কাগজ, সাদা, লাল 7 বাধাই কাপড়, রঙিন 
মার্বেল কাগজ, সরু শৃত্তা, ব্রাউিন কাগজ, বাপ্রির কাগজ, ভুঁতে মিজিত ময়দার আটা 
ইত্যাদি । 

প্রস্তুত পদ্ধতি £ খাদ! অথব! রুলটানা! এক দস্তা কাগজ নিয়ে প্রয়োজন মত 
২ ভাঁঙ্গ বা ৪ ভাঙে খাতার মাপে ভাজ করতে হবে । প্রতি ভাজে ৪ কিশ্বা ৬ তা 
হিসেবে একত্র করতে হবে । একে জুস বলে। জুসগুলি ফোল্ডাঁরের দ্বারা সমান 
একটু ঘসে নিতে হবে । পরে কাঠের তক্তার উপর রেখে খাত সেগ্গাই আরম্ভ করতে 
চবে। জুদগুলি সেলাই করার সময় গ্রথমে উপর এবং নীচের দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ 
মার্জিন বা? দিয়ে চারটি ঘর করতে হবে| মাঝখানের ঘর দুটি সক তচমার মাপে হবে । 
আধ ইঞ্চি চওড়া! ও মাপ মত লম্বা! এক টুকর! বাধাই কাপড় অথবা শক্ত কাগজকে তচমা 
ব৷ ফ্যাঁপ বলে । এইবার প্রথম জুসটির প্রথম ঘর থেকে স্থচে ভর! সত গলিয়ে দ্বিতীয় ও 
৫ তৃতীয় ঘরের তচমাটিকে কেন্দ্র করে চতুর্থ ঘরে সেলাই করে যেতে হবে। 

এক সঙ্গে সবকট! ভুস পরপর সাজিয়ে নিয়ে “তচমা” মাপ মত এবং সেলাই-এর ঘর 
১, ২, ৩১ ৪, ৫, ৬ করে লিখে দাগিয়ে নিলে কাজটা প্রথম শিক্ষার্থীদের শেখার পক্ষে 
হ্ববিধাজনক হবে । প্রথম সত! ভর! স্থচটি বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিনে 
হবে ১নং দাগ দেওয়! পথে, তারপরু ২নং দাগ পথে বাইরে বের করে এনে আবার 
৩নং দাগ দেওয়! পথে ভিতরে ঢুকিয়ে ৪নং দাগ দেওয়া পথে বাইরে বের করে এনে 
€নং পথে ভিতরে হচকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শেষ বারের মত ৬নং দাগ পথে বাইরে 
আনতে হবে। প্রথম ১নং দাগের ছিনদ্রুপথে লুতোর সামান্ত খেই বার করে রাখতে 


বই বাধাই ৯১ 


ছবে। অতঃপর ৬নং দাগের নিচে যে জুস রাখা হয়েছে, তার পাশের ছিদ্রপথ দিয়ে 
হচ ঢুকিয়ে দিয়ে অনুরূপভাবে সেলাই করে শেষে ১নং জুসের ১নং সুতার থেই-এর সঙ্গে 
কসে বেঁধে দিতে হবে । এ ভাবে প্রথম দ্বিতীয় জুমের মাপে ও নিয়য়ে পরপর একটা 
একটা করে জুস নিয়ে অন্তরূপ ভাবে সেলাই করে যেতে হবে। প্রতোক জুমের সেলাই- 
এর পর নিচের এক একটি জুস ধরে পাঁচ (গিট ) তুলে দিতে হবে । সেলাই সমাপন 
হলে ডবল গিট দিয়ে সত! কেটে ফেলতে হবে । নতুন পুস্তকাফি ও এইভাবে সেলাই 
করতে হয়। 

তচম! আটকানোর নিয়ম £ এবার তচম! ছ'টোর কতা ভালো করে কসে এটে' 
নিয়ে তচমার উপর আঠা লাগিয়ে পিজবোর্ডের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে । বই বা খাতার 
মলগাটেব জন্য থে বোর্ড ঢু"টি আগেই কেটে রাখ! হয়েছিল, মে ছুরিকে পিজবোতেন্ধ ভিতর 
পক আঠ। দিয়ে এটে দিতে হবে। ভারণর ঘহ বা খ'তার মাঁপের ডবল মাপের 
কাগজ ভাজ করে ভিতরে বোডে র সঙ্গে এমন ভাবে লাগাতে হবে, যাতে তচমা ছু'টোই 
এ কাখক্গটার নিচে খাকে। এ কাগছটার নাম আন্তর । এই আন্তরের একট| দিক 
বোডের সঙ্গে সাট। থাকবে । অন্ত দিক বইয়ের অংশের সঙ্গে ইঞ্চি জট! থাকবে : 
খা: বা বইয়ের মাপে কাঁটা এক পাউগ্ড ওজনের বোঁড বই না খাতার উভয় দিকের 
গোঁার দিকে সামান্য মার্জিন বাদ দিয়ে বোড' ছু'খানি লাগাতে হবে । এ নোডের 
মাপ অনযায়ীই বীধাই কাপড় বা রেকিন কেটে নিয়ে আঠা? মাখিয়ে বোডের উপর 
লাগাতে হবে। এরপর এ বো” ড্ু'টোর উপর গছন্দমত রটিন মার্বেল কাগজ 
। উভয় পিঠে লাগাতে হবে । বোঁডের উপর কোণ! কেটে গিয়ে বসালে মলাটের 
সৌন্দর্থ অনেক বাড়বে। উত্তমরূপে মার্দেল কাগঙ্গ রেক্সিন-কোণ সম্বলিত করে 
লাগানোর পর, খাঁতা ব। বইটিকে চাপে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে । ভারপর ভালে' 
ভাবে শুকিয়ে গেলে, কার্টিং মেসিনে তিন পাঁশ হেটে নিতে হবে । 


চাআঅড়ো বাধান বই 


যন্ত্রপাতি ও উপকরণার্ধি : স্চ, হুয়া, ছোট বন ফাচি, হাতুড়ি, হাত-করাত, 
নিষ্বর্দা ( চামড়া কাট! ও ছাটার জন্য ), ফোল্ডার, ( বাঁশ, হাঁড় কিন্ব প্লা্টকের ) কাঠের 
স্ব! সেকেন্্! (চাপ দিয়ে খাট কাটতে বা বই বাঁধাবার পর প্যাকিং কাজের জন্য ১ 
স্কেল, স্প্রিং ডিভাইডার, শ্বেত পাথর, লৌহার প্লেট ও তক্তা ইত্যাদি আবশ্যক । তা! ছাড়া 
পেপার কাটিং মেশিন, পিচবোর্ড [১।--৯।। পড়িগড ওজনের ), ডবল ক্রাউন কাগজ 
। ২৪ ব! ৩২ পাউগ্ড ওজনের , বাঁধাই কাপড়, রেন্সিন, ঢামড়া (ভেডির), মার্বেল ক।গঙ্জ, 
ব্রাউন পেপার; স্তা, ময়দা, তুতে, কড়াই এবং আঠা রাখার পাত্রের ও প্রয়োজন্‌। 

সেলাই ও বীধাই পদ্ধতি £ সাধারণন্ঃ তিন ঘরে বা চার ঘরে ফোড়া 


৯২ শিক্ষা-বিচিত্র! 


পেলাই, হমচ। ও ডুরি জুদ সেলাই বা লেই পেট। সেলাই ছাড়া চামড়ার বই বীসান 
হয়। প্রথমতঃ বইয়ের পুটে ৪টি ঘাট কাটতে হয় এবং মাঝখানের ঘর ছুটিতে সক 
সুতলী দিয়ে ডুরি বপিয়ে নিতে হয়। বই-এর প্রথম দিক থেকে ২।৩টি জুস একত্র করে 
এক একটি ড্ররিকে কেন্ত্র করে ঠিক কোণাকুণিভাবে আউ,লের চাপ রেখে সেলাই করতে 
হয়। পরবর্তা এক গোছ। সেকসন নিয়ে সেলাইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আঠা দ্বার! সংযুক্ত 
করে নিতে হয়। 
এইভাবে প্রতোক গোছ। কাগংজর বা! সেকসনের একাংশের সঙ্গে একই নিয়মে 
সমভাবে সুতা টেনে চাপ দিয়ে সেলাইয়ের সাহায্যে সংযুক্ত করে, নিতে হয়। এই 
সেলাইকেই লেপটা সেলাই বলে ! 
এনার সাদ! কাগজ বইয়ের মাপে ভাজ করে সাধারণ পোন্তানী বা ডবল পোস্তানী 
ইতরি করে নিতে হয়। এই পোস্তানী ঢুটি বইয়ের পুট প্েসে সেলাইয়ের উপর আঠা 
লাগিয়ে জুড়ে দিতে হয়। আর পোস্তানী লাগানার পরে বইটির পুটে আঠা দ্বাব] 
'মাস্তর লাগিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপরে বই-এর সেরা, পাইন ও লব-_ এই তিন দিক 
কেটে নিতে হবে । 
বই কাটার পরে বই-এর পুটটি ধারে ধীরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গোল করে নিয়ে 
' সেকেঞ্জারের মধ্য চাপ দিয়ে ধরে বই-এর দিকে একটু উচু ব্যাকিং করবে । এখন 
বই-এর দ্ু'দিকে ডুরির সঙ্গে বোর্ড গেঁখ পুটের সমান করে লাগাতে হবে। তৎপর 
বোৌছু'টির তিন চিক সামান্য একটু বড় কার কেট ফেলতে হবে । 
বইয়ের গোন্ডার মাপ অনুযায়া পুটে তিন ভাঁভ করে মোটা কভার কাগজ ছিয়ে খোল 
তৈরি করে লাগিয়ে দিতে হবে । ইচ্ছে করলে মোটা! কাঁগজের উপর চারটি ধা পাচট 
সমান ভাজ করে বোর্ডের সরু কুচি লাগাতে পারা যায়। সাধারণ কথায় একে বান্তি 
বলে। চাঁমড়াটা ভালো! ভাবে জ্ল ছিটিয়ে পিটিয়ে পাতল| করে এবং নিসকদার 
সাহ1যে। ধারগুলোও একটু ঠেঁচে পাতল! করে নিতে হয়। তৎপরে পছন্দমহ€ স্পিরিট 
'গুলে নিয়ে বেশ ভালে। করে ঘসে চামড়ায় লাগাতে হবে । 


'তঃপর চামদ্রায় আই মাখিয়ে বইয়ের পুটে কোণায় লাগিয়ে দিতে হবে। পরে 
আবার ২।৩ বার চামড়ার উপরে ন্তাকড়া গিয়ে বেশ করে ঘসে পালিশ করতে হনে । 
' চাঁমড়ার সমান করে বোঁটের উপর মাবেল কাগজ, বাধাই কাঁপড় অথব! রেক্সিন মাপ মত 
কেটে আগা মাখিয়ে লাগিয়ে ছিতে হবে । একটু বাদে ভিতরের পোস্তানীতে আট) 
দিয়ে সেঁটে চাপে রাখতে হবে। প্রয়োজন বোধে বইটির গোড়ায় সোনার জল দিয়ে 
নাম লেখা বা ডিজাইন তোলাও যেতে পারে। 
আবশ্বক হলে নমুনা বই দেখে বা অভিজ্ঞ বাধাই-শিল্পীর পরামর্শ নেওয়াটা যুক্তি- 


যুক্ত হবে । চেষ্টা করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগ থেকে স্থুলভে চাঁমড়া, 
বাবসায়'খণ এবং সহজ কিস্তিতে পাঁওয়! যেতে পারে। 


চতুর্ধ পরিচ্ছদ 
বিদ্যালয়ের সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা 
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ইতিহাস 2 বিদ্যালয়ে সমবায় শিক্ষার প্রবর্তনের বয়ন খুব বেশী নয়। উনবিংশ 
তকের গোড়ার দিকে বৃত্তি-সুলক শিক্ষা-পরিকল্পন! রূপায়িত হয় খোদ আমেরিকায়। 
তখনও কেবল বুত্তি-নূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিয়ে ইওরোপের শিক্ষাবিদরা ব্াস্ত। 
শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উৎসাহী কন্ুপক্ষর! শিপ্প-শিক্ষার-বিষয়-ভাবনা মিয়ে মাথ! 
থামাচ্ছেন! আমেরিকার শিক্ষাবিদরা তখন পদক্ষেপ করছেন আর এক ভাবনার 
জগতে । কয়েকটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে সমবায় ভাণ্ডার । বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছানীর! দস্বরমত দাড়ি পাল্লা নিয়ে বেচাঁকনায় মশগুল । 
তখন আমেরিকায় এক অভাবনীয় শিল্প সম্প্রসারণের ফলে, সাড়া পড়ে সিয়েছিগ 
তদ্দালীন্থন অমাঁজ-ছীবনের প্রতিটি ভ্তরে। সে মন্প্রলারধ পটেছিল শিল্প-ব্যবসায় ও 
ইষি-শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত ১৮৬০ থেকে ১৯১০ ্রীহাবের মধ্যে । এই বুন্রিূলক শিক্ষা- 
বাবস্থা রাষ্ট্রীয় স্বীরৃতি ও সাহায্য লাভ করে ১৮৬২ আলের মোরিল আইখ প্রণয়নের 
মাধ্যমে (101 80) 1 এই আইনে সুপারিশ করা হলো যে, মহাধিদালয়ের 
স্ত:রর শিক্ষা-সুব্যবস্থার জঙ্ত প্রয়োদন ইলে বে-যরকারী হমিও কলে কডত়পক্ষ দখল 
করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার পর ১৯৯৭ সালে স্মিথ হাস্‌ আাকি | 57707 
1191)95 £১০৫ 1917 ) বৃত্তি যূলক শিকািচীর অন্তভূপ্তি করা হয় কুষি-শিপ্প-ব।বসা 
এবং গৃহশিল্পার্দি কর্মসঘূহকে । এখন এই সমবার আন্দোলনই আমেরিকার বিদঠাপ, 
বিদ্যালয়ে 01501108019 60404091101) এঃস্কারীপে কায়েম হয়ে বসেছে । 
ব্যবস্থ('পন! : উল্লিখিত আলোচনা খেকে জান! গেল যে, আমেরিকায় অমবায় 
আন্দোলনের যা' কিছু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, তা৷ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংঘোগিতায় 
একজন সংযোগকারা-শিঙ্গকের (1980191 ০০-০1৫780101) ) দ্বার! শিযস্িত ও 
পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক নিদ্যালয়গুলিতে একটি করে 
বিদ্যালয় সমবায় ভাগার খোলার আগে, অনেকগুলি প্রাথমিক কৃত্য আছে। সেঞ্পি 
সম্পর্কে একটা| সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত ন1 হলে, আনুষঙ্গিক কোন ব্যবস্থাপনার কাজে 
হত দেওয়াই যাবে না। তাই সে সম্পর্কে প্রথমেহ এখানে আলোচন! কর! যাক | এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের অর্থে একটি বিদ্যালয় সমবায় ভাঙার 
(50110901 ০০০-০019818016 51019 ) পরিচালন! করতে গেলেই, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
একটি বিধিসম্মত “কার্ধকরীসমিতি? গঠন করতে হবে। এই নির্বাচিত কার্খ সমিতি 





৯৪ শিক্ষা-বিচিত্া 


অতি অবশ্যই বিদ্যালয় কহপক্ষের দ্বারা অহ্ুমোদিত প্রতিলিধিমূলক (৫ থেকে ৭ জন 
সভ্য সঙ্গলিত ) একটি সংস্থ! হওয়া উচিত। এই কার্যকরী সমিতির ৭ জন সত্যের মধো 
শ্পদাধিকার বলে যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক হবেন সভাপতি আর শিক্ষক 
'পংযোজক হবেন আহ্বায়ক সচিব । আর থাকবে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি। তা! ছাড়! 
[মখাকবে তিন জনের একটি হিসাব পরীক্ষক সমিতি । এই সমিতির তিন জন প্রতিনিধি, 
(একজন শিক্ষক সহ আর দু'জন ছাত্র প্রতিনিধি ছাত্রদের ছারা ভোটে নির্বাচিত হবে। 
£এই হিসাব পরীক্ষক সমিতিকে প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হনে 
তিন জন সভ্য সদ্লিত বাছেট উপপমিত্তির নিকট ।' এই বাজেট কমিটিই তৈরি করবে 
'আয়-বায়ের একটি খসড়া পরিকল্পনা! হিপসাব-পরীক্ষকদের বিবরণী অনুসারে বাঁজেটের 
পমায়-বায়ের বরাদ্দ শিধারিত হবে। 
এই প্রসঙ্গে নব য়ে বড় করণায় কাঁজ হ'চ্ছে ছুটি, যার উপর জমবায় ভাগ্ডারের 
'ম্ামুফধাল বহুলাংশেই নির করবে ! যবা-0১) এই নব গঠিত বিদ্যালয়-সমবায় 
ভাগ্ডারের নাম্‌ ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে র্েজেন্ট্রি করে নিতে হবে । এবং 
'»২) প্রণয়ণ করতে হবে একটি পরিচালনার সংবিধান। 
অন্যগ্য শখ £: এই সমবায় ভাগারে খাকবে চারটি শাখা । যথ।--(ক) কুবি-শিল্ল 
'গবিপনি, ।খ) মণিহারি বিপণি, (গ) ক্যানটিন এবং (ঘ) মঙ্জুত ভাগার। প্রথম 
'ছু'টি শাখার কাজ হবে বিদ্যালয়ের কৃষি-শিমজাত যাবতীয় সামগ্রী বেচাকেনা কর", 
'* ত্য প্রয়োঙ্জনীয় ্রিনিসপত্্র যেমন খাতা, পেনসিল থেকে নান! প্রসাধন সামগ্রী । ছাজ- 
. পরিচাপিত ক্যানটিন বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের হুলতে 
খচা-জলখাবার সরবরাহ করবে । আর মহন্ত ভাগ্ডারে বিদ্যালয়ে উৎপন্ন যাবতীয় শিল্প ও 
:কৃষিজাত শন্ত দ্রব্যাদি । খাতুর উপযোগী ভালো বীজ, সার, যন্ত্রপাতি সব সময় মজুত- 
২ভাগারে জম! থাকবে । বিক্রয় লব্ধ যাবতীয় টাকাই ব্যাঞ্ষে বিদ্যালয়ের পাশ বই-এ 
“জম! দিতে হবে । এই বইটি দেখ! শো] করবেন সংযোজক শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের 
“ প্রধান শিক্ষক যুগ্মভাবে। 
শা/খাঁগত প্রধান কর্তব্য £ এই সমবায় ভাগারের প্রতিটি শাখার কমিগণ অতি 
অ-্যই কাচা মাল বা রসদার্দি সংগ্রহ করার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত 
সমবায়িক!, এবং কৃষি-শিল্প দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যাতে স্থলতে ভালো 
জিনিদ পাওয়! যায় । ক্যানটিনের জন্ত 38001) ০914 করিয়ে নিতে হবে, নচেৎ ক্যানটিন 
| গলানো! সম্ভবপর হবে না। ” 
; অর্থ সংস্থ।নের ব্যবস্থ! ₹ দুলধনই সমবায় তাগডারের প্রাণশক্তি। কম পক্ষে 
শ্হাঁজার ছয়েক টাকা! লয়ি করতে না পারলে সমবায় ভাগারকে কুষ্ঠভাবে পরিচালনা 
করা যাবে না। কাজেই জানতে হবে কিন্ডাবে কোন্‌ উৎস থেকে সমবাগন ভাঁগারের 
1তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে। অর্থ সংস্থানের ছু'টি পথ খোলা আছে। 
খ্যথা-বিদ্যালয্নের যাবতীয় ছাত্র-শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সমবায় ভংগার 


বিশ্্যালয় সমবার ভাগার পরিচালন! ৯৫ 


সধিতির সত্য করে নিয়ে। সভ্যণহওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্ বিদ্যালয়ের প্র.ত্যকটি 
ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের ২ টাকা করে ভরি ফি জম! দিতে হবে। ৫1১০, বা তছুধ্ৰ 
টাকা ধারা জম! দেবেন, তীদের লত্যাংশের একট নির্দিষ্ট হারে শেয়ার দিতে হবে। 
এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রতিটি সভ্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে €বে যে, সমবায় ভাগ্ার 
ভিন্ন অন্ত কোখা। থেকেও সামান্ত একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কেন! যাবে না। 
ছিতীয়তঃ সমল ইগ্ডাস্টি ক্ষিমের আওয়াতার মধ্যে এনে, আমর! সরকারের ক্ষু্র শিল্প 
সংস্থার নিকট থেকেও এককালীন ১০১০০ টাক! খণ গ্রহণ করে এ কাজে হাত দেওয়।! 
যেতে পারে। 


স্থান নির্চান ও উপকরণ সংগ্রহ £ পূর্ব বণিত ব্যবস্থাদির সব পর্ব চুকে খেলে, 
বেচা-কেন! ও জিনিস মঞ্জুত রাখার হ্যোগ স্থবিধা আছে. এমন একটি কক্ষ নির্ধাচন 
করতে হবে এ উদ্দেশ্তে। পরে নির্বাচিত বিপণি কক্ষটিকে এমনভাবে সাজাতে হুবে যে, 
জিনিস ঠেনা-বেচ। ও মজুত রাখার দিক থেকে যেন কোন অসুবিধা না হর। 

আসবাবপত্রা্দি উপকরণ : 

সমবায় ভাণ্ডার পরিচালিত একটি কৃষি-শিল্প বা মণিহারি বিপণির কক্ষে কি কি 
উপকরণ থাকবে, নিচের তার একট! তালিক। দেওয়। গেল £_- 

১। বুলেটিন বোর্ড (0911901) 80814 ) 

২। ব্র্যাক বো ( 01918 80910) 

৩। দেরাজ ( 019018% ০859 ) 

৪ গ্ীল আলমারী ( 50018209 10016915 ) 

€ | কয়েকটি হোয়াট-নট্‌ (8০০1 08995 ) 

৬। একটি পরিপূর্ণ আকারের আয়ন! (64111917910) 001101 ) 

৭। জলাধার ( /951) 0851) ) 

আসবাবপক্জ : 

আদবাব জাতীয় উপকরণাদির মধ্যে থাকবে £__ 

শিক্ষক-সংধোজকের চেয়ার, বই রাখার তাঁক, ফোন, ছুটি নোংরা! ফেলার টব 
€ //85 98918 ), একটি কাডসাইজ ক্যাবিনেট, হোয়াট নট, দোকানের প্রষর্শনী 
€টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, একটি দেয়াল ঘড়ি, ম্যাগাদ্দিন র্যাক। 


যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম £ দপ্তর সংক্রান্ত কাগজ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে য! যা থাকা 
উচিত তার একটা সম্ভাব্য তালিক! দেওয়া গেল :-_- 

ক্যাশ বুক, টাইপ/করার যন্ত্র ছুরি, পাঞ্চিং মেশিন, আঠার শিশি, ফোড়র্না, হাতুড়ি, 
ট্রে, টিন কাটার, ক্র-ডাইভার, পণ্য প্রদ্শনের উপকরণ, রবার ট্রাম্প, কালি কলম 
ইত্যাদি । 


৯৬ শিক্ষ।-বিচি! 


শিক্ষক-সংযোজকের ভূমিক! : 

বিদ্যালয় সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনার ব্যাপারে একজন শিক্ষক সংযোজকের অতি. 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা  আছে। জঅমবায় ভাগার পরিচালনার সাধিক সাফল্যের জন্ত 
প্রত্যেকটি সংযোগকারী শিক্ষক মহাশয়ের কি কি করণীয় কাজ আছে, নিচে তার 
একট! তালিক। দেওয়। গেল $--. 


১। ঠিনি পরিকল্পন। প্রণয়ন ও পরিচালনা করবেন 
২। সুষ্ঠ বাবস্থাপন! ও পরিকল্পনার ক্রমোন্নতি ঘটাবেন 
৩। প্রবণত। অনুসারে ছাত্রনিবাচন এবং যথ! কর্তব্য নিয়োগ করবেন 
৪। মাসিক কাকের পর্যবেক্ষণ ও পরিদশ'ন করবে 
৫। তালিম দেওয়ার ( 0811170 101815 ) পরিকল্পনাঁকে কার্করী করবেন 
৬। কাছের পরিদশ'ন ও ব্যবস্থাপনার তাঁর সপ্রিয় সংযোগ থাকবে 
৭। কেনা-বেচার কাছে শিশ্পানবিশা করছে যে সব ছাত্র, তাদের কার্ধাবলী 
পর্যবেক্ষণ করবেন 
৮। শ্রেণীগত তাপিমের সঙ্গে ব্যনহারিক কাঁজের বতখানি অভিয়োজন ঘটছে, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন 
৯। ছাত্রদের গৃহ পরিদশ ন করবেন 
১০। অন্যান্ত শিক্ষক মণ্চলীর সঙ্গে সহ্বদয় সহযোগিতা থাকবে 
১১। উপদেষ্ট! সমিতির সঙ্গে এই শংযোগকারী শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক থাকবে 
১২। সংগঠণ ও শাসশের ক্ষমত। থাকবে 
১৩। জংগঠক ব। শিক্ষা-নবিশ ছাত্রদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন 
১৪। নিরেশ পরিবেশনার উন্নতিমাধন করবেন 
১৫। সমাজ পরিবেশের (বিদ্যালয়ের ) উপাদানকে কাজে লাগাবেন 
১৬। পেশা-তিত্তিক কাঙ্জের জন্য সংগঠনাজ্মক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করবেন 
১৭। কাজের সমীক্ষা ও সমালোচন! করবেন 
১৮। মূল্যায়ণ ও অনুসরণের ব্যবস্থা করবেন 


ছাঁত্র নির্বাচন: সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা! করাটা তেমন কঠিন নয়, যদি 
উপযুক্ত নিষ্ঠাবান কম্মী পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে নৈতিক মূলধন হিসাবে চাই সততা 
সাংগঠনিক ক্ষমতা আর একাস্তিক কর্মনিষ্ঠ। এসব কারণে ছাত্র নির্বাচন পর্বটি, 
এক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! কেননা, এই আনশবান সৎকর্মীর অভাবে আমাদের 
দেশ কোন সমবায় প্রতিঠান ষগোরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনি। তাই সমবায় 
আন্দোলনের উদ্দাম মাঝে মাঝে আমাদের মনে চকিত আশার আলোক সম্পাত করলেও, 
এখনও সংশয়ের অন্ধকার জমে আছে আমাদের অনাস্থার দিগন্ত জুড়ে। এই কারণে 
“ছাত্রনির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে £_( ১) 


বিগ্ভালয় সমবায় ভাগার পরিচালন! ৯৭ 


প্রবণতার দিকে নজর রেখে এমন সব ছাত্রের বাছাই করতে হবে, যায়৷ সেই সেই 
প্রাধিত পদে ব1 কাজে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদশ নে সমর্থ হবে । (২) কোন বিষয় ভাবনা 
নিয়ে সপ্তাহ খানেক ছাতে কলমে কাজ করার পর, নিরপেক্ষ বিচারে যাদের বধার্থ উপযুক্ত 
বলে মনে হ'বে, তাদেরই সমবায় শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মী হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। 
+€৩) নির্বাচিত ছাত্রদের কোন-না-কোন ফার্মে শিক্ষ| নবিশীর অভিজ্ঞতা অর্জনের জদ্য 
তালিম দেওয়ার ব্যবস্থ। করতে হবে। 
ধীরে ধীরে ভালিম (5192 10/ 9:92 0812129 ) £ যেমন নিভু পদক্ষেপে 
সঠিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়। যায়, তেমনি 99508100800 118110119 
10181116805 10 ০81601 001800/95. অং ব্যবহারিক শিক্ষার সঠিক তাপিমট| 
যদদি পর্যায়ক্রমে লাভ করা যায়) তবে সেটাই হবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সাঁফলোর 
চাঁবিকাঠি। এই যে ক্রমপরধায়ের শিক্ষা-_-এর সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, কাঙ্গ ও 
ব্যবস্থাপনার নুখোমুখি দাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে একট! তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত থেকে 
সমাপ্তিতে পৌছাতে হয়। বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ব! নিয়োগকরতাদেরও সুবিধা এই যে 
তারাও যোগ্যতার নৈপুণ্যকে প্রত্যক্ষ করেই উপযুক্ত ব্যক্িকেই নিয়োগ করতে পারেন। 
এটাই বর্তমান যুগে কর্মী নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ নিরিখ রূপে বিবেচিত হয়েছে। 

নির্বাচনযোগ্য ছাত্রদের গুণাবলী £ এই কর্ম সংস্থানঘূলক শিক্ষায় যারা ভ্রতি 
হতে চায়, তাদের যে যে যোগ্য ভাবলী থাক! উচিত নিয়ে তার একটি তালিকা দেওয়া 
গেল :--(১) যারা তাদের জীবনের লক্ষ্য হিপাবে নিয় কাছের যে কোন একটি বাক্গে 
লিগ্চ হতে ইচ্ছুক যেমন, _ কেন বেচ। (118175719 ) গোণ্ত কর! (176101781- 
011019 ) খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ কর| অথব! বিদ্যালয়ের সমাপনাস্তে কাজ করতে 
চাঁয় কিনা । 

(২) অন্ান্ত কাজকর্ম ষেমন-_হিমার পরীক্ষক, পরিবহনের, সংগঠকের কাজ করতে 
চায় কিনা (প্রাথমিক পরীক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত হলে, তাদের ব্ষিয় 
চিন্ত। করতে হবে ) 

(৩) বিশেষ ব/বহারিক জান ও যোগ্যতাগত কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে 

(8) নৃন্তুপক্ষে শিক্ষার্থীদের বয় ১৬ বংসর হওয়৷ চাই 

(৫) ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা কাজের উপযোগী ও অনুকূল হলে 

(৬) শারীরিক সুস্থত! ও কর্মক্ষমত| হওয়৷ চাই। 

লামগ্রিক পর্িকক্পন| ১ যে কোন সমবার পরিকল্পনাকে কাঙ্গে রূপায়িত করতে 

হুলে, পূর্ব প্রস্ততি চাই। যেমন একটি নাটকের মঞ্চসাফিল্য অনেকধানি নির্ভর করে, 
কতট! যত্ব পহকারে বইটার মহড়া দেওয়া হয়েছে, তার উপর । তেমনি বিদ্যালয়ের 
অপরিণতমন৷ ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে- একট! সমবায় ভাঁগার পরিচালন! করার আগে অনেক 
পূর্বভাবনা ছার প্রস্তুতির জ্রকার । যেষন" স্থাঁন নির্বাচন, রেজির্রিকরণ, অর্থ সংগ্রহ 
কার্ধহুচী নিধরণ প্রভৃতি প্রাথমিক ক্রিয়াকপিলে! মিটে গেলে, সার! বছরের জন্তু তৈরি 


শিবি1)--৭ 


৯৮ শিক্ষা-বিচিত্র 


করতে হবে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা । সেইসঙ্গে থাতাপত্র, গা” ফাইল, ক্যাশ 
পু, ব্যাঞ্থের পাশ বই খোল! ইত্যাদি হয়ে গেলে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে কমিটি গঠন *ও. 
নির্বাচন পর্ব সেরে ফেলতে ভবে। তারপর ধাঁপে ধাপে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়াই 
উচি্ত। এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজে হাত দেওয়াটা ঠিক হবে ন1। 

কার্ধারভ্ভ £ ধর! যাক, সমবায় বিপণি আরম্ভ হয়েছে কাল থেকে | ডিউটি রোষ্টার 
স্মভসারে প্রথম দু দিন কাজ করার পর একটা অসুবিধা! দেখ। দিল। দশম শ্রেণীর 
মনোরঞ্জন টিফিনের পর ক্যাশ কাইউণ্টারে এসে দেখল, যে, তার আগে কে ডিউটি দিয়ে 
গত্ছ। তার নাম ধাম কিছু লেখা নেই। তহবিলে কত ক্যাশ ছিল, ব! সে কত 
নেচাঁকেন। করে গেছে, তাও জানার উপায় নেই। তাহলে উপায়? মনোরগ্ন 
একজনকে ভাড়ারে বসিয়ে সংযোগকারী শিক্ষক বিনোদবাবুর কাঁছে ছুটে গেল। 

বিনোঁদবাবু সব শুনে বলেন ক্রটটা। আমারই বলতে পারো । কেননা, বেচাকেনার 
পরপর টিটি বদলের সময় একট! লজ্জার বই বা! খতিয়ান বহি কাউন্টারে রাখতে 
হলে । সেটায় ডিউট বদলের সময় অর্পণকারী ব1 দিকে দস্তখত করে আয়-ব্যয় ও 
বেচাকেনার হিসাব নিকাশ করে যাবে । সেটা! দেখে ক্যাশ মিললয়ে নিয়ে গ্রহণকারী 
তার উপরে স্বাক্ষর করনে । এইভাবে মনোরঞ্জন যে অস্বিধার সম্মুখীন হয়েছে তার আর, 
পুনরাবুত্তি ঘটনে না। তা ছাড়া সমবায় কর্মীদের প্রয়োজন হবে একটি অভিজ্ঞা,পত্র 
(1091011% ০0৫) এ দ্ুটোরই নমুন| নিচে দেওয়া গেল। 

(১) নং অভিজ্ঞান পত্র 


রামকুষও উচ্চ বিদ্যালয় সমবায় ভাঞার 
সাঁং**' মং লিঃ টি কি ৃব 
কর্মীর অভিজ্ঞান পত্র নং-........ 
ক্রমিক সংখ... - ১ 





বিপণি : ভাগ্ডার | আসার সময় | যাওয়ার সময় স্বাঃ অভি: 


পা [| পা আও শপ শপ 








চর 
০০০০০ 





রামু উচ্চ বিদ্যালয় সমবায় ভাগার ৯৯ 
এই অভিজ্ঞান পত্র একান্ত «ব্যক্তিগত, হস্তান্তর যোগ্য নয়। গ্রয়োজন হ'লে 
প্রিদর্ণনার্থে পেশ করতে হ'বে। 
বিগ্ভালয় "ত্যাগ, বহিষ্করণ, ছাটাই প্রত্ৃতি ক্ষেত্রে তৎনণাৎ এই অভিজ্ঞান পত্র অফিসে 
জয়! দিতে হবে । অগ্তধায় ৫০ পঃ জরিমানা দিতে হবে । কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞাণ 
পত্র খোয়া গেলে, দেয় অথ জম। দিলে প্রতি'লপ দেওয়া হবে। 
স্বাক্ষর 
প্রধান শিক্ষক 
রামকৃষ্ণ উচ্চ বিগ্ভালয় 
সাং ১৮ শশ্তাং 


রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় 
সাং." 22 জেল! 


বেচাকেনার খতিয়ান বহি 
(২) মং বেচাকেনার খতিয়ান । 
'কর্মরত শিক্ষার্থীর প্রবেশ | প্রঃ স্থা ! তবিণের : কি | পগদ লিঃ 





তারিখ । 21 ূ মুব। 
। নাম স্বাক্ষর | কত জমা ৷ থাকল| পরিমাণ _ 
এ এ টি 
ূ [ | ূ ৃ 
ৃ 82281527558 রি তারার হারা 
05 ] রা 7 ্‌ 
ৃ ৰ রী বরাত রাডার 
শী এল পা - নত | ০০8৮ [রঃ 1 শা 
িরারািা হারার .. পারা নি রি 
1 1 88৪১ -11 ূ র্‌ 1... 
! 1 
অর্পণকারীর স্বাক্ষর দায়িত্ব গ্রহণকারী স্বাক্ষর 
শ্রেণী ৮5522 শ্রেণী" 
ক্রঃ সংখা"'**"* কঃ সংখ্যা" 
উনি তাং. 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কিনাইল ও সংক্রামক রোগবীজলাশক পদার্থ তরী 


মাঠের বা ফসলের পোঁকামাধড়, রোখের জীবাণু ও ছু্গন্ধাঁদি দুর করার জন্য 
হাসপাতাল, ড্রেন ও পায়ধান! প্রভৃতিতে নানা প্রকার তরল ও গুড়ো জীবাণু ধ্বংসকারা 


১০০ শিক্ষা -বিচিন্তা 


ওষুধ ব্যবহার হয়। ফসলের রোগ প্রতিকারের জন্ত ও সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার 
জন্য এর চাহিদ| বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


ফিনাইল 
রজন ১০ কেজি 
ক্যা্টর অয়েল ৪ কেজি 
ক্রিয়োজোট ২অয়েল ৭ গ্যালন 
কষ্টক্সোডা ২ কেজি 
কার্ধলিক আমি ২ আউদ্ম 
জল ৬ গ্যালন 


প্রথমে একটা লোহার তৈরী কড়াতে রদ্রন ও তেল রেখে উনানে বঙ্গিয়ে মৃদু জাল 
দিতে হবে। রজন গলে গেলে তাতে কষ্টক মোড ২ গ্যালন জলে গুলে ঢেলে দিয়ে 
অনবরত নাড়তে হবে | তারপর যখন সাবানের মত হবে, তখন তাতে অল্প অল্প জল দিতে 
হয়। তারপর কড়! থেকে সামান্য তুলে এক বালতি জলে ফেলে পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে সাবান জলের মত সাদা! হল কিনা । যদি হয়েছে বলে মনে হয় তাহলে ওতে 
আরও কিছুটা জল দিয়ে নামাতে হবে । তারপর ঠাণ্ডা হলে ক্রিয়োজোট তেল, কার্বলিক 
আযসিড ও বাকী জল অন্ন অন্ন করে মিশিয়ে নাড়তে হবে। এতে শতকরা! ৫ ভাগ 
পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট মিশিয়ে আরও ভাল করে নাড়লে ভাল জিনিষ তৈয়ারী হবে । 
ফিনাঁইল জীবাণু ধবংস করে ও দুর্গন্ধ দূর করে। সহর অঞ্চলে ড্রেন, নর্মা, পায়খানা, 
বেডপান প্রন্থতির দুর্গন্ধ দুর করার জন্য ফিনাঁইল ব্যবহার হয়। 


ডিসিন্ফেকট্যাণ্ট 


(এক) রজন ৩ কেজি 
চধি ৩ কেজি 
ক্রিয়োজোট অয়েল ১৫ কেজি 
ন্যাপথলিন গুঁড়ে। ১ কেজি 
কষ্টিক সোঁড ১ কেজি 
জল ৫ কেজি 


আগে অল্প তাপে রজন ও চবি গলিয়ে নিতে হবে । তারপর অন্ত একটা পাছে জল 
দিয়ে ক্টিকসোড। গলিয়ে রজনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে । ভালভাবে মিশিয়ে নেওয়রি 
প্র ওর সাথে ক্রিয়োজেট অয়েল মিশিয়ে দিতে হরে। খন হয়ে এলে উনানের উপর 
থেকে নামিয়ে ন্যাপথগিন মিশিয়ে একটা ঢকিনাযুক্ত পাতে ঢেলে ঢাকনা বন্ধ করতে 
হবে। না হলে ন্যাপখলিন উবে ঘাবে। 


ফিপাইল ও সংক্রামক বোগবীজনাশক পদার্থ তৈরী ১৭১ 


(ছুই) ক্রিয়োজোটি 
রন 
কাষ্টক সোডা 
ফুটন্ত জল 
মেথিলেটেড স্পিরিট 
চিটাগুড় 


১০ গ্যালন 

৭ কেজি 

২ কেছ্গি ২৫০ গ্রাম 
৩ গ্যালন 

২ পাইন্ট 

১২ কে. জি, 


আগে রজন আগুনের তাপে গলিয়ে তাতে ক্রিয়োজোট মিশিয়ে পরে স্পিরিট মেশাতে 
হবে। কিছু পরে ওতে কষ্টক সোড! লাই, ফুটন্ত জল ও চিটাগুড় দিয়ে আগুনের তাপে 
ফুটাতে হবে । যখন সব জিনা গুলো গলে গিয়ে তালভাবে মিশে যাবে তখন নামিয়ে 


পাতে রাখতে হবে। 

(তিন) _. হলছে সাবান 
আলকাতর। 
সোডা 
জল 


৭০ “পো 
“৮৯৮ ও 


৮ ৪০৮ 


গা 


ইকে 


আগে সাবাশকে কোন যন্্ দিয়ে ঠেছে পাতলা পাতলা ও ছোট ছোট আকারে করে 
নিয়ে তাতে আল্কাতরা মিশিয়ে ফোটাবে। তারপর জলে সোডা গুলে দীরে ধীরে ওতে 


ঢেলে মিশিয়ে নামাতে হবে৷ 


ডি. ডি. টি (ফ্রিট জাতীয়) 
কেরোসিন তেল ২ বোতল 
নেপথলিন গুড়া ২ পাউও 
ক্রিয়োজোট অয়েল ৩ আউদ্গ 
অয়েল পাইরেয়াঁম 8 
. অয়েল সিট্রোনিল! ৩, 
কার্ব্বালিক আ্যামিভ ১ ড্রাম 


এই জিনিষগুলি নেড়ে কেরোসিন তেলে মিশিয়ে নাও। এর ছারা মশা, মাছি, পোঁকা- 


মাকড় ইতাদি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়। 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 
বিদ্যাতয়-গৃহের-চুনকাম ও রাপসঙ্জা 


4119. 904০0810191 9119010 01 0০০৩] 10197165515 61710001010 /৯ 
51011919 019121690 10111101170 15 08101119050 10 77319 (16 501:01815 [01900. 
01 01811 901001 8170 109 9১0610159 2 00171512100 2110 111010551৬6 17011161105 
|) (116 1)9101010090111090 00709110110] 018 1099:5 091 £0105101017” 019, 


বিদ্ভালয় গুহের রাপসজ্গার প্রয়োজন আছে কি? এ গ্রঙ্ের একটি চমতৎকরি জবাব 
দিয়েছেন পাশ্চান্ত শিক্ষাবিদ এক্রে'। তিনি 'বলেছেন যে, বিদ্চালয়-পরিবেশট! মোটেই 
পরিশি্ কথা! মাত্র নয়, ওটা মনন্তাত্বিক বন্তবা।। শিশু-মানস-গঠনের প্রাথমিক 
প্রয়োজনের পরম কথা । তীর উদ্ধৃতিটিকে বিশ্লেষণ করে, বস্তবাটাকে বিশদ করা যাঁক। 
তিনি বলেছেন যে, বিগ্ঠালয়ের ভালো পরিবেশের যে একটা শিক্গাগত প্রভাব আছে,, 
তা নিঃসন্দেহে সতা। একটি সাধারণ অগপচ অভিষ্ঞাত বিদ্ধালয় গৃহের প্রভার এমন 
সক্রিয় বে, সেই বিদ্যালয়ের গর্বে ছাত্রদের বুক ভরে ওঠ এবং তার হনয় গ্রাহী একট। 
গ্রভাব মিকটবতী অঞ্চলে শিক্ষাদর্শগত একট। প্রভাব সততই সঞ্চার করে। আবার 
নোংর। পরিবেশের কুফলটা যে কি ভয়াবহ, প্রথাত শিক্ষাবিদ স্পেনসার তার একটু 
আভাস দিয়েছেন। বলেছেন যে, “0100 15 06179811/ 80001771981160 0% 917 
11011118001 00৮8105 0110716,- 970911061. অথাং অপরিচ্ছন্ধ পরিবেশই ছাত্রদ্রে 
মনে জাগিয়ে দিতে পারে একট! অপরাধ-প্রবণত| | 

বিদ্যালয় গৃহের চুনকাম পর্ব £ উচ্চ শিক্ষাবিদছয়ের বক্তবেঃ বিগ্রালয়-পরিবেশ- 
প্রঙ্গ গ্ক্ষত্ব লাভ করেছে। তার। শিক্ষার সঙ্গে যে পরিলেশকে অভিন্ন করে দেখেছেন, 
মেহ পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিচিত্র রূপসঙ্জার প্রয়োজন আছে। শোভা! 
ছাড়াও, বিগ্চালয়গ্ুহের আফুদ্দাল বাড়ানোর দিক থেকেও এই সংক্কারের প্রয়োজন 
আছে। সবোপরি প্রয়োজন স্বাস্থ্যের খাতিরে । তাহ'লে দেখা গেল যে, পরিবেশ- 
পরিচর্যার পিছনে একাঁধারে সৌন্দর্-সংস্কার ্ান্য আর মনস্তত্বগত চতুধিধ কাঁরণ 
রয়েছে। 

মের উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা : এখন চুনকামের জন্ত কি কি উপকরণের 

প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। নূতন বা পুরাতন যে কোন বিস্যালয়-গৃহে 
চুনকাম করতে হলে অস্তর ধরাতে ছয়। এটা রষ্ডের বা চুনের প্রথম লেপ। এই অন্তর ন। 
ধরালে।' অন্ত কোন রঙ খোলতাই হবে না। আস্তর ধরানোর আগে আরও কতকুগুলি 
আহ্ষঞ্িক প্রাথমিক কাজ আছে। যেমন বাশের তার! বেঁধে নিয়ে ঝুল বাড়া দিয়ে 


 বিষ্ভালয় গৃহের চুনকাম ও রূপসজ্জা ১০৩ 


বিষ্ভালর গৃহের ভিতর বাইরের দেওয়ালগুলে! সাফ করে নিতে হবে। দেওয়ালগুলে! 
নৃতন হ'লে, জঙ্জার পূর্বে ক্রটি সংশোধনের কৌন প্রশ্নই ওঠে না । কিন্তু পুরানো 
দেওয়ালের কোথাও যদি ভাঙ্গা, ফাটল, তৈলাক্ত দাগ ধরে থাকে, তবে প্রয়োজন বোধে 
প্াষ্টার, পুটিং, সাবান জল, স্তাগুপেপার প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে খু তগুলিকে সেরে গিতে 
হবে। খু তগুলি দূরীভূত হলে জলরও, তেলরউ, তেলরঙে ছবি বা ফ্রেদ্‌কে। (7950০ ) 
ভিসটেম্পার, চিত্রফলক (9191701। ), আলপনা, দেওয়াল কাগজ, ছবি, লতাপাত। 
প্রশ্ৃতির সাহায্যে বিভিন্ন উপায়ে দেওয়ালকে হুসজ্জিত করা যেতে পারে । এর জঙ্য 
কেবল জলরউ করলে, প্রয়োজন হবে পাথুরে চুন, প্রয়ো্ন মত কয়েক হাড়ি কলিচুন, 
কোষ্টার দিয়ে বড় মোট! তুলি বাণিয়ে নিতে হবে । বাইরের দেওয়ালের জন্য চুনের 
সঙ্গে পরিমাণ মত এলামটি বা লালরউ, পেউড়ি রং মিশিয়ে নিতে হবে অথবা! পাতল! 
করে সিমেন্টের অঙ্গে ভূষো কালি মিশিয়ে নিলে গাঢ় ছাই-রঙের যে স্গিদ্ধ হুদৃশ্ত লেগ হলে, 
তার স্থবিধা এই যে, ওতে সহজের ছাতা ধর। দাগ ফুটে উঠবেনা। বিদাল:ঘর 
শ্রেণী কক্ষগুলি সাদ পাথুরে চুনের সঙ্গে কিছু পরিমাঁণ কলি চুন মিশিয়ে খানিকট; 
পেউড়ি রঙ দিয়ে নিলে চুনগোঁপাট! বেশ ফুটে উঠবে : 


জলরঙ : পাথুরে চুব্রেগোলাটা বড় টিনের ড্রামে চালার সময় মজবুত অপেক্ষার 
মোটা স্তাঁকড়া দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। অত:পর এই গোল! চুনের সঙ্গে রও এবং 
পরিমাণ মত গঁদদের আঠা মিশিয়ে সাধারণ জলরও তৈরি করা যায়। এই ধরণের রঙে 
খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। এই কারণে বিদ্বালয় গৃহেই ভাল রঙের ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। চুনকামের মতই পাটের তুলির সাহায্যে স্থলঘরের ভিতরকার জল বউ 
লাগানো যেতে পারে । অথবা! চুনকাম হওয়ার পবও জলরও লাগানে। যায়। শ্রেণী 
কক্ষে সাদ! রঙ দেওয়াটাই উচিত, কারণ অন্য রই মালোর ওঁজ্জল্যকে কমিয়ে দেয় । 
বিদ্যালয়ের অফিসঘরে ফিকে গোলাগী রঙের জলর ব্যবহার করলে সৌন্দর্য বৈচিত্রা 
বাড়বে । 


তেলরঙ : বাজারে নান! রঙের তৈরি রউ কিনতে পাওয়া! যায়, সেই রঙ কিনে 
এনে তার. সঙ্ষে পরিমাণ মত তারপিন বা! মননের তেল মিশিয় রউটাকে পাতলা করে 
নিতে হয়। তারপর সেই রঙ দেওয়ালে লাগানো! চলে । তেল রঙের স্থুবিধা এই যে, 
প্রয়োজন মত দেওয়াল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কর! যায় । তেল রঙে খরচ অপেক্গাকুত 
বেশী পড়লেও, এই রউ সহজে নষ্ট হয় না । দেওয়ালে তেলরউ করার কিছুট! অস্থবিধা 
আছে। যেমন প্রথমবার রউ করার পর দ্বিতীয়বার রঙ করতে হলে, প্রথমবারের র$ 
চটিয়ে ফেলতে হয় । এই কারণে তেলরঙ ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে । 

বিদ্যালয়ের হল ঘরে : বিদ্যালয়ের হল ঘরের দেওয়ালগুলোকে একটু সুশোভিত 
করার জন্য ডিসটেম্পার রঙ ব্যবহার কর! যেতে পারে। হোঁয়াইটিং এর সঙ্গে শিরীষ ও 
পছন্দ-মত রউ মিশিয়ে এই রঙ তৈরি হয়। এই রউ সহজে উঠে যায় না। এছাড়া, জল 
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রঙ বা তেলরঙের তুলনায় ভিসটেম্পার ব্যবহারে দেওয়াল অধিকতর হন্দর দেখায়। তবে 
দক্ষ মিদ্বী দিয়ে না করালে, এই রঙ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 

ফ্রেক্কে! : প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, হল ঘর, করিডোরের দেওয়ালে বেশ রুচি 
রউ ও ডিজাইনের কিছু ফ্লেস্কোর কাঙ্গ করা যেতে পারে। তেল রঙের সাহায্যে 
দেওয়ালে যে ছবি আঁক হয়, তাঁকে বলে ক্রেক্ষো!। এই ফ্লেক্কোই ভারতীয় শিল্পের 
উজ্জল নিদর্ঁণন। ঘরের আয়তন, প্রয়োঙ্গন ও অন্তান্ত আদবাব সঙ্জার সঙ্গে সঙ্গতি 
বজায় রেখে, বিদ্যালয়ের হলঘর ব৷ অন্যান্য বিশ্দে কক্ষে এই ধরণের ছবি আঁকতে 
পারলে, বিদ্যালয় পরিবেশ অতিশয় দর্শনীয় হয়ে উঠবে। দেওয়ালের উপর নান! 
ধরণের ছবি আঁকানে৷ একটু ব্য়লাধ্য ও কঠিন ব্যাপার । বিদ্যালয়ের আর্টের শিক্ষক 
ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে প্রকল্প কাজ ভিসাবে এই ফ্রেস্কো৷ আকার দায়িত্ব নিতে পারেন। 

চিত্রফলক (51912 ): ফেন্কোর কাজ করান! সম্ভবপর 21 হলে, চিত্রফলকের 
সাহায্য নেওয়। যেতে পারে। তাছাড়া ফ্রেঞ্চ! ব। দেওয়াল চিজ্র আঁকতে যে অন্থন 
দক্ষতার দরকার, চিত্রফলকের সাহাযে ছবি আকতে সে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। 
তবে যে ছবি দেওয়ালের গায়ে তুপতে হবে, তার চিত্ররূপটি টিন-প্লেটের বা পিচবোর্ডের 
উপর প্রথমে একে নিতে হয়। তারপর ব্রেড, কাচি বা বাটালির সাহায্যে কেটে নিতে 
হয়। স্টেনসিলের তিনটি স্থবিধা আঁছে। যথা--(১) প্টেনসিলের কাজ ফ্ষেস্থে। অপেক্ষা 
অনেক তাড়াতাড়ি কর! যায় (২) দেওয়াল মাপজোথ করার যে হাঙ্গাম! খাকে, স্টেন- 
সিলের কাজে তেমন কোন অন্থুবিধ। নেই। (৩) তৃতীয়ত প্টেনসিলে আকা ছবির 
সামঞ্ধন্ত এবং একই গঠন সঙ্গতি বজায় থাকে। তা, ছাড়। এই প্লেটের সাহায্যে 
দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে একই ছবি প্রয়োজন মত বহুবার অঙ্কিত কর! চলে। তবে 
এর ভালোমন্দ রুচিজ্ঞান, ভাঁলে। ডিজাইন সংগ্রহ, কালার ম্যাচিং এর উপর অনেকখানি 
নির্ভর করে। 

ভিতরের ছাদের সাজসজ্জা: আগেকার দিনে রাজ! রাজড়াদের দরদালানে, 
ঠাকুর ঘরের ভিতরের ছাদে নানা ধরনের নক্সা অথব। হদৃশ্ট ঝাড় লন দিয়ে সাজানে। 
থাকতো । অজস্তার কক্ষের ভিতরের ছার্দে অনেক বর্ণাচ্য ফ্লেস্কোর অক্ষয় নিদর্শন 
বিদ্যামান। ইলোরার গুহা মন্দিরের ছাদে খোদ্দিত আছে চোখ জুড়ানো অসংখ্য নক্মা | 
আক্গকাল যখন এদেশের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাদ ঢালাই এর প্রচলন হয়েছে, তখন 
এদেশের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলঘরগুলির ভিতরকার ছাদ-গান্রের সাদ! জমির 
উপর গাঢ় বাদামী রঙ দিয়ে নক্সা এঁকে দিলে হলঘরগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধিপাবে। 
ছাদের ভিতরের দিকে নক্সা আকাট! বেশ অস্থবিধাজনক। কাজেই এক্ষেত্রে স্টেন্সিলের 
সাহাধ্য নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে । 

দেওয়াল কাগজ (450 08291): কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দাজিলিং 
প্রভৃতি যে সব জেলার আরণ্যক ও পার্বত্য পরিবেশের যে সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্ালয়ের 
অধিকাংশ গৃহুই.কাষ্ঠ নিমিত, সেখানকার বিদ্যালয়গৃহগুলিকে দেওয়াল কাগজ ব! ওয়াল 


বিষ্চালয় গৃহের চুনকাম ও রূপসজ্জা ১৯৫ 


*পেপার দিয়ে মনোজ হুন্দর করে তোল! যায়। সেখানে এই দেওয়াল কাগন্গুলি এক 
দিকে যেমন ঠাপ্ত। নিবারণ করবে, অন্যদীকে তেমনি দেওয়ালস্থ ফুটো-ফাটরি যাবতীয় 
ক্রটিগুলোকে ঢেকে দিয়ে গৃহ*পরিবেশকে হুন্দর, সুদৃশ্য করে তুলবে । দেওয়াল কাগজ 
বিভিন্ন রঙের এবং চিত্র বিচিত্রকর! কিনতে পাওয়া যাঁয়। সেই নক্সা আক। কাগজ 
গুলোকে আঠা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিতে হয়। ঠিকমত লাগাতে পারলে, 
বিদ্যালয় কক্ষের দারুময় রুক্ষ পরিবেশ গুলো ও অপরূপ হয়ে উঠবে । গৃহস্থ অন্যান্য জিনিস 
পত্রের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখেই কাগজের রউ ইত্যাদি নির্বাচন করতে হবে। আর একট। 
কথ। মনে রাখতে হবে যে, যে-দেওয়ালে এইপব কাগজ ব্যবহার কর! হবে, সেই সব 
দেওয়ালে মানানসই গোছের কয়েকখানি ছবি ছাড়া আর কিছু রাখ! চলবে না। €কনন! 
আব্বাঁবপত্রের বানুল্য শোভা নয়, বোঝা ম্বূপ। আর যেখানের দেওয়ালে এই জাতীয় 
রউন কাগজ ব্যবহার করলে, সেই সব দেওয়ালের সন্গিকট থেকে আসবাব পত্তরগুলোকে 
একট দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তা না হ'লে খোঁচা লেগে' ছেলেদের মাথার তেলে 
& সব হ্সঙ্ছিত দেওয়ালের কাগজ ছিড়িতে পারে অথবা! ছেলেদের মাথার তেলে 
দেওয়ালের অংশবিশেষ নষ্ট হতে পারে। 
লতার ব্যবহার £ মানিগ্র'ণ্ট প্রজাতির অনেক লতা কেবল জলের মধে।ই 
বধিত হয়। পরের দেওয়ালের কানিশে ব! জানলার কোঁণ ঘেষে তাকের মত জায়গায়, 
ছোট একটি কাচের পাত্রে বসিয়ে ঝুলিয়ে রাখ। যায়। সঙ্জীব সবুজ লতার এই সৌন্দধ 
সাদ! দেওয়ালের পটভূমিকায় একট! শ্বামল ন্গিগ্ধতা এনে দেবে । 
দেওয়ালে চিত্র সঞ্জিবেশ : কিশোর-চিত্তে চিত্রের নিত্য আবেদন। তাই ছবির 
আহ্বান নীরব হলেও" অনিবাধ তার আকর্ষণ । 'তাই শিক্ষাবিদরা বিগ্ঠালয়ে বিদ্ঠালয়ে 
দেওয়াল চিত্র সন্নিবেশ করার স্থপারিশ করেছেন। পাশ্চান্তয দেশের বিগ্ভালয়গুলিতে 
পরিবেশ সঙ্জার দিকে বিশেষ নজর দেওয়! হয়। আমাদের দেশে এখনও অতট। পরিবেশ 
সচেতনতা! আসে নি। 'তবে একথা ঠিক যে, দেওয়াল সঙ্জায় চিত্র সন্নিবেশের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। দেওয়ালের ঠিক মত স্থানে রুচিসম্মত ছবি টাঙিয়ে দিলে দেওয়াল 
সুন্দর দেখায় । 
শ্রেণী কক্ষে চিত্র সন্নিবেশ : বিগ্ভালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণী কক্ষে-_বিশেষ করে 
বিষয় ভাবন। অন্ধ্যায়ী__ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ভূগোল-বিজ্ঞানের 
স্বতন্ধ শ্রেনীতে ম্যাপ, চার্ট এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের ছবি টাঙানোর ব্যবস্থ। করতে 
হবে। অন্তান্ত শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালে টাঙাতে হবে কবি, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক এবং 
'আবিষ্কারকদের তৈঙচিত্র। প্রতিটি শ্রেণী কক্ষের প্রবেশ পথের দরজার মাথার 
উপরের দেওয়ালে, অধবা ফলকের উপর শ্রেণীপরিচিতি লিখে দেওয়ালে এটে দিতে 
হবে । ছবি, চার্ট, লিখন-কফলক ইত্যাদি যা 'তা" করে টাঙিয়ে কোন রকমে দায় সারা 
করলে চলবে না । - বেশ পরিপাঁটি করে ছবিগুলো।'টাঙাতে হবে। নির্ভর করতে হবে 
কুচি ও মাত্রা জ্ঞানের উপর । চিত্রগুলি নির্বাচনের সময় দেওয়ালের রঙ, আকার, ও 


১০ শিক্ষা-বিচিত্র! 


আয়তনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা, একই বিষয়, রঙ এবং আকারের ছোট 
বড় ছবিগুলি এক সঙ্গে দেওয়ালে টাঙালে কেমন বিশদৃশ্ঠ মনে হয়। চিত্ত সন্নিবেশ করার 
সময় এই কথাটাই মনে রাখতে হবে । যে কোন ছবি টাানোর সময় চিত্রখানির সঙ্গে 
ফ্রেমের সামঞ্জন্ত ও সমত| আছে কিনা, তা দেখে নিতে হ'বে। ছবি সোজ! করে 
টাঁঙানে। উচিত । বাঁকা করে টাঙালে, ছবির দড়ি বার হয়ে থাকতে পারে। সেটা 
দেখতে বড়ই বে-মানান লাগে। তাছাড়া মাকড়শার ভাল ও 'ধূলে! জমে ঘর নোংরা! 
হতে পারে। 

মেনে অলংকয়ণ : আল্পনার সাহায্যেও প্রয়োজন মত কীচ৷ ও পাকা 
ছুরকম মেঝেরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর! যায়। শুধু মেঝেতেই নয়, দরজা ও জানালার 
চৌকাঠের চারদিকের দে ওয়ালেও আলপনা দ্বারা অলংকরণের বাবস্থা করা যেতে পারে। 

পরিশিষ্ট : বিগ্ভালয় গৃহ অলংকরণের বিষয় বিশদ আলোচনা করা হ'লেো!। 
আলোচ্য বিষয়টি বিগ্ভালয় প্রকল্পের অন্তর্গত, তথাপি ছাত্রদের বিষয় জ্ঞানকে স্প8ই ও 
কর্মোগ্চমকে জাগ্রত করার জগ্ত নানা দিক থেকে আলোচনা! করা হয়েছে । সেই স্থত্র ধরে 
বিগ্ভালয় গৃহ অলংকরণের একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। এই প্রকল্প রাপায়ণে 
বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর থাকবে সক্িয় ভূমিকা । কার্পেট ও পর্দ৷ দিয়ে কি 
তাবে পাঠাগার ও প্রধান শিক্ষকার কক্ষ হুমঙ্লিত করা যায়, সেই প্রকল্পের দায়িত্ব ভার 
নিতে হনে ছাত্রীদের । বিবয়টি কার্যকরী হলে, তবেই এ অধ্যায় অধায়ন সার্থক হবে! 


সপ্তম পরিচ্ছদ 
বিজ্ঞানের বিকল্প ষত্রপাতি এ শিক্ষোগকরণ 
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বিংশ শতাবী বিঞ্জানের মুগ ! পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশে তার জয় জয়কার। সেই 
সঙ্গে প্রযুক্তি বিদ্যা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে এক অভাবনীয় সাঞ্চলোর জগতে পৌছে 
দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ চাদের মাটি স্পর্ণ করে এসেছে ছ' ছু'বার। সেই যুগে 
আমাদের দেশের ছাত্ররা বিজ্ঞানের শ্রেণীতে নিক্ষীয় শ্রোতার ভূমিকা নেবে, তা হ'তে 
পারে না। তাদেরও হাতেকলমে “কিছু করতে হ'বে। তা” সে উদ্চম বত ক্ষুত্রই 
হোক ন! কেন, তার মধ্যে যথেষ্ট আনন? উদ্দীপনা! আছে। সেই আমন্দের" প্রসাদ 
. এদেশের ছাত্ররাও পেতে গারে | কিভাবে ত1' অন্ভব, সেই পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে 
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একটু আলোচন! করাহ' চ্ছে। এই সব বিষয় ভাবন' নিয়ে ছাত্রদের হাতে কলমে 
পরীক্ষা নিরীক্ষ! করতে হবে। 


ভাসমান বস্তর ওজন পরীক্ষ।: কাট জলে ভাসে, কিন্ত লোহ! ভামে না ! 
এর পিছনে রয়েছে সামান্য একটি কার্ধকারণ। সেই সুত্র ধরে একদ। গ্রীক বৈজ্ঞানিক 
আঁফিধিডিস আবিষ্কার করেন আপেক্ষিক গ্রকনত্বতত্ব । এসে। সেই তন্ব পরীক্ষার কাঁচ 
হাত লাগানো থাক। 

উপকরণ হিসাবে যোগাঁড় কর একটি কাঠের টুকরা, একটি নির্গমন নলমুক্ত কাচের 
পাত্র আর একটি কাঠের ছোট বীকার। এবার নির্গমন নলমু্ত বড় বড় কাচের পাত্রে 
নির্গমন নলের গোড়া অবধি জল ভর্তি কর। এমনভাবে ভর্তি কর যেন জলের তঙগ 
নির্গমন-নলের মুখ বরাবর থাকে । একটু বেণী জল ঢালা হলে নল দিয়ে অতিরিক্ত জগ 
বার হয়ে খাবে । এবার একটি ওজন কর! খালি কাচের বীকার এ নলের নিচে রাখ 
যাতে নল দিয়ে জল পড়লে সে জল এ বীকাঁরে জমা হ'তে পারে। এখন আস্তে আস্তে 
কাঠের ট্রকরাটিকে কাচের পাত্রের জলে ভাশিয়ে দাও। খানিকট! জল নিগধন 
নল বেয়ে বাঁকারে পড়বে । যখন জগ পড়া বদ্ধ হবে, তখন জল সহ বীকারটি ওষ্জন 
কর। এবার জলের ওক্গন পাওয়া যাবে। এখন দেখ, যে, এ জলের ওক্ধন কাঠের 
টুকর!'র ওক্জনের সমান হয়েছে। নু ভাঁদমান অবস্থায় কাঠের টুকরো যে পরিমাণ 
জল এপলারণ করেছে, তার ওজন এ ট্রকরার ওজন্র সমান । 


হস্ত-নির্সিত ব্যারো মিটার : সরগল! বিশিষ্ট একটি বোতল সংগ্রহ কর। পাত্রটিতে 
খানিকট। জপ ঢেলে এঁ গামলার মত পাত্রে বোতলটিকে উলটে এমন করে ডোবাও 
যাঁতে বোতলটির গলার নিয্নাংশটা ডুবে থাকে । ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, সেই ভা: 
বোতলটিকে আটকে রাঁখ | যদ্দি বাইরের বাতাসের লীচাবস্থা (017101%) বাড়ে, 
তখন বাতাসও অপেক্ষাকৃত হালক! হবে ₹ এনং বোতলের জললীমাও নিম্নগামী হনে । 
আর যদ বাইরের বাতাস শুদ্ধ হয়। তখনও ভারী হবে। তখন বোতলের জল-তল 
(184৪1) উর্্ধগামী হবে। এইভাবে বাইরের বাতাসের চাপের হাসবুদ্ধি মাপ যাবে 
বোতলের গায়ে আট পরিমাপ চিহ্ন দেখে | ( ২নং চিত্র ) 


জাদু নৌকা; উপকরণ একটি প্লান্টিকের ট্রে, একটি চ্যাপ্ট। কাঠের ছোট টুকর! 
অথবা! কর্ক। এবার একটি পেরেককে চণ্থকিত করে এঁ কর্ক বা নরম কাষ্ঠ খণের ভিতরে 
তল বরাবর অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও। এবার এঁ প্লান্টিকের ট্রেটিতে জল ঢেলে এঁকাদের 
বা কর্কের নৌকাটি ভাসিয়ে দাও। পেরেকের মাথাটি অবস্তষ্ট থাকবে উত্তর দিক বরাবর | 
এবার ঘোড়ার ,ক্ষুরাকুতি চন্বুকের দক্ষিণ মেরুটা এ নৌকাটার উত্তর মেরুর 
কাছাকাছি আন। দেখবে চথ্থকের টানে নৌকাট! তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। 
ব্যাপারট। দত্তর মত উপতোগ্য। কাঙ্ছে আরওএকটু মঙজ! কর। তোমার হাতে যে চুম্বকের 
হাল রয়েছে, সেটা ট্রেটার এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রাস্ত বরাবর ঘোরাও, দেখবে তোমার 


১০৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 


কাঠের নৌক! অনুগত ভূত্যে মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে এ জঙ্গাশায়ের এক 
উপস্কুল থেকে অন্য উপকূলে | ( ৭নং চিন্তর) 





কম্পাস বন নির্ধাপ : বিচেন, কম্পান কার্ডের মত একটি কম্পাস কার্ড তৈরী 
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করে নাও। একটি কাঠের অপেক্ষাকৃত মোট! চাকতির উপর বসিয়ে নাও । অতঃপর ছুটি 
বড় সুচকে চস্বকিত কর। এবার দেশলাই বাকের পাশ থেকে এমনভাবে স্চ ছুটিকে 
অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও যে তার উত্তর মের যেন উত্তর দিকেই থাকে । এবার দেশলাই 
বাঝসটাকে কম্পান কার্ডের মাঝখানে বলিয়ে দাও বোর্ড পিনের সাহায্যে। বিটা ঢাকা 
পড়ে যাবে । কাঠ্ঠধপ্ড ও পিন ওটাকে আটকে রাখবে । এখন এটাঁকেই বিকল্প, 
কম্পানরূপে ব্যবহার্য কর। যাবে । (৮নং চিত্র) 

উপকরণ--একটি বোতল, বেকিং সোডা, ভিনিগার, জলঃ টিহ্ুপেপার, একটি 
মাথ! ফুটে! করা কর্ক) কাচ ও রবারের নল প্রভৃতি । এর সাহায্যে কিভাবে কারন 
ডাইঅক্সাইড তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রথমে বাইরের 
একটি পাত্রে জলের সঙ্গে সম পরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নিতে হবে। এবার 
বোতলের অধাংশ এ মিশ্রিত তরল পদার্ঘটা বোতল ঢেলে নিতে হবে। এ নল 
সলিত ছিপিটি দিয়ে এবার .বোতলটির মুখটি বন্ধ করতে হবে। টিম্ন কাগছের 
প্যাকেটে বেকিং সোভাট! মুড়িয়ে নিতে হবে । এবার এ মোড়কটি বোতলটার মন্যে, 
ফেলে দিতে হবে। এবার তাড়াতাড়ি ছিপি দিয়ে বোতলট। বন্ধ করতে হবে 
তারপর যখন ভিতরে বুদববুদি উঠতে শ্রর্ করবে, তখন রবারের নল দিয়ে বণ হীন। 
কারবন ডাইঅক্সাইড ধোয়! বার হয়ে আসবে । এবার পরীক্ষা করে দেখ। যাক, পরীঙ্গার, 
ফলাফল পুস্তকে বগিত গ্যাসের উপা্ধানের সঙ্গে মেলে কিনা। 

আরও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করণ : 

এখানে রলায়ন বিগ্ভার প্রাথমিক জ্ঞান পরীক্ষার উপযোগী কতকগুলে। গৃহ নিদিত 
বৈজ্ঞানিক উপকরণের বিবরণ দেওয়। গেল। ইচ্ছে করলে এগুলো! তোমরাও বানিয়ে 
নিতে পারো । এই কাজের মধ্যে দিয়ে শুধু অবসর বিনোদনই হবে না, অপার আন্ন 
লাভ করবে। তাছাড়া! জিনিসগ্ুলি তৈরি করতে সময় ব! খুরচ বেণী লাগবে না। কারণ, 
এর অনেক উপাদান ও সরঞ্জাম পাওয়া যাবে হয় তোমাদের রান্ন! ঘরে, অথব| ঘরে মন্ভুত 
'ওষুধপত্রের মধ্যে | এগুলে। তৈরী হয়ে গেলে, বিজ্ঞান বই-এর অনেক কিছু নিয়েই 
হাতে কলমে পরীক্ষা! নিরীক্ষা করতে পারবে । তখন তোমর! বিজ্ঞানের ভিতরকার সেই 
রহস্ত বিশ্বয়কে আবিষ্কার করতে পারবে ৷ তবে যার প্রতিক্রিয়। ক্ষতিকারক নয়, এমন 
কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তোমর! হাত লাগাতে পার। 

এই বণিত যন্ত্রপাতির অধিকাংশই সামান্ পয়সায় বিনিময়েই বাজার থেকে কেন! 
যাবে, আর বাকীগুলে! ঘরেই পাওয়া! যাবে। যন্ত্রপাতি ও উপকরণাঁদির তালিকাটি 
নিচে দ্বেওয়া গেল £--(১) টেস্টটিউব, (২) টেস্টটিউব হোল্ডার । দ্বিতীয়টি তোমরাই - 
তার বেকিয়ে যেমন ৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, সেই ভাবে করে নিতে পারবে । 

ও। টেস্ট টিউব ব্যাক।_-একটি পুরাতন ভ্ুতার বাক্সের গায়ে গোলাকার কতক- 
ছিন্ব করে নাও, (যে ভাবে ছধিতে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে «নং ফুটে! গুলো করে 
নিতে ছবে )। (৪) কয়েকটি কাচের জার (৫) কয়েকটি কাচের বোতল (৬) গোটা? 


৩১৩ শিক্ষ'-বিচিত্ 


পাঁচেক ক!চের নল, (৭) রব|রের নল কয়েকটি, (৮) ফ্যানেল (৯). কয়েকটি মোমবাতি; 
(১০) স্পিরট ল্যাম্প। সুলেখ। কালির ছোট দোয়াতর উপরকার ঢাকনি ছিত্র করে, 
সলত| লাগিয়ে নিলেই একট। প্রদীপ তৈরি হয়ে যাবে । (১১) একটি তেপায়। দণ্ডাধার 
' ব10900) এটাও তোমরা তার দিয়ে করে দিতে পারে। (২নং ছবি দেখ )। (১২) 
একটি বি-হাই  সেল্ফ (1০০০1146 5161)। একটি টিনের ঢাকনা দিয়েই এটা তৈরি 
কর। যাবে । (১৩) কাচের পিচকা'র ( 01259 :90), (১৪) কয়েকটি বাঁকা 
নল। একটি লঙ্গ৷ কাচের নল নিয়ে আগুনের তাপ দিয়ে কি ভাবে বাঁকাতে হবে তা? 
॥ ১নং ছবিতে দেঁখে ) ছবি দেখে বেঁকিয়ে নাও । গরম কাচের নলটা নরম থাকতে 
শাক, প্রয়োজন মত বেঁকিয়ে নিতে হবে । 


শিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প 
কীট-পতঙ্গ উপকথা 


ভূমিকা; আমাদের নিতাদিনে-অজন্র সহচর কীট-পতঙ্গ রয়েছে । তাদ্রে সব্গে 
মানুষের কত কালের ঘনিষ্ট পরিচয় । তাদের বিচিত্র জীরন, বিভিন্ন গতি প্রকৃতি, কত 
'্হস্তময় উপকথার মত তারের জীবন-কাহিনী। তাদের অনেকই আমাদের বন্ধু। 
কেউ কেউ হয় তো ব; পরোক্ষভাবে আমাদের অপকার করে থাকে । অথচ তাদের 
কথ! আমরা কতটকুই ব! জানি। এখানে কীট-পতঙ্গের সেই সব জীবনের অন্যায়গুলি 
তুঁলে ধরা গেল । 

এই পরিবেশিত তথ্যকে অবলম্বন করে তোমর। ইচ্ছে করছে নিয়লিখিত যে কোণ 
এক ব। একাধিক প্রকল্প কাজে হাত দিতে পার। যেমন--(১) কীট-পতঙ্গ উপকথা 
শীর্ষক একটি চার্ট তৈরি করতে পারো (আট পেপারে চাইনীজ কালি দিয়ে একে ) 
(২) পেপার কটেং এর সাহায্যে-_( যেমন কাঁলো মার্বেশ পেপার কিনে এনে তার 
উদ্টো! পিঠে ট্রেস করে কীট-পতঙ্গের ছবিগুলি একে নিয়ে ব্রেড দিয়ে প্রথমে সাবধানে 
আউট লাইনট| কেটে নিতে হবে; তারপর বডি লাইনের রেখাগুলো খুব সুম্ম স্থরু ভাবে 
কেটে দিলেই দিব্যি কীট-পতঙ্গের অবয়বের আসলটা পাওয়া যাবে। তখন সেই 
উল্টে। পিঠে আঠ| লাগিয়ে বড় কার্টিজ পেপারের চার দিকে কালে। কালির বর্ডার দিয়ে 
একট! একটা! করে কীট-প্রতঙ্গের ছবিগুলোকে বেশ স্থবিষ্প্ত করে বসালেই একটি দিব্যি 
পতঙ্গের চার্ট হয়ে যাবে । এই ছুটোর যে কোন একট! প্রকল্প তোমর! গ্রহণ করতে 
পার। 

জীব .বিজ্ঞানীগণ অমস্ত প্রাণীজগৎকে মোটামুটি ছু ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, 
অমেরুদপ্তী ও মেরুদ্ণ্ভী। যে সমস্ত গ্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ড না শিরদাড়া নেই তাঁদের" 


কীট-পতক্গ উপকথ। ১২৬ 


অমেরদগ্ডী এবং যে সমস্ত 'প্রাণীর শরীরে মেরুদণ্ড ব৷ শিররধাড়। আছে তাদের মেকুদণ্তী 
প্রাপী বলে। পতঙ্গ বলে আমর। যাদের জানি তারা সকলেই অমের্দণ্ডী প্রাণীগোঠীর 
অস্তভুক্ত। মেক্দণ্তী প্রাণীগো্টির মধ্যে পাখীর যে স্থান, আমেরুদ্তী গ্রাণীগোঠীর মধ 
পতঙ্গ সেই স্থান অধিকার করে। উভয়শ্রেণীর অন্তর্গত বিশিষ্ট গ্রাণীসমূহের পাখা 
আছে এবং তারা উড়তে পারে। তাদের শরীরে উন্নত ধরণের শ্বাস-তন্্, নাতন্তর ও 
স্পর্শেক্জ্িয্র বর্তমান আছে। উভয় শ্রেণীর প্রাণীদের গায়ের রউ বেশ উজ্জল এবং 
উহার! কর্মঠ হয়। 

পতঙের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ই এদের গেছ কতকগুলি খগ্ডাংশ দ্বার! গঠিত হয়। 
পাগুলি গাইটযুক্ত এবং দেহ একটি কঠিন খোল! বা কৃত্তিকাবরণী দ্বার! আরুত থাকে। 
পতঙ্গের অধিকাংশের দেহে পাশা আছে। এরা স্থলচর এবং বাযুতে উড়িয়া বেড়ায়-- 
এরা কদাচিৎ জলে বাস করে। এদের দেকে মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি হুস্পষ্ট 
অংশ দেখতে পাওয়া যায়। 


আরশোল। 


এদের দেহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-_মাথা, বুক ও পেট। একটি ক্ষুদ্র 
ঘাঁড়ের দ্বার! মাথাটি বুকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। 

এদের মাথ দেহের সম্মুখভাগে একটু খাড়াভাবে সংযুক্ত । মাথা ভ্রিকোণাকার 
এবং সামনের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। মাথার উপরিভাগে হুপাশে কালে! পুঙাক্ষি 
আছে। পুষগ্রাক্ষি এদের চক্ষু। এর সাহাযো আরশোলা দেখতে পায়। সাধারণ 





চক্ষুর সঙ্গে পুঞ্লাক্ষির গঠনের একটু পার্ধক্য আছে। অনেকগুলি সাধারণ চক্ষু (সরলাক্ষি) 
একত্রিত হয়ে একট! পুর! পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। আরশোলার ছুটি পুগ্তাক্ষির মাঝে 


১১২ শিক্ষা-বি চিত্রা 


মাথার মধ্যভাগে এক জোড়া সাঁগা গোলাকার সরলাক্ষিও বর্তমান আছে। সরলাক্ষির 
সামনে ও পুষ্জাক্ষির এঁকটু ভিতরের দিকে দুপাশে ছুটি লক্ব! বন্ গ্রস্থিযুকত শুঙ্গ আছে। 
উহাদের আযানটেনা বলে। এর সাহায্যে আরশোল! স্পর্শের অন্কৃভূতি লাত করে । 
মাথার অগ্রভাগের অন্কদেশে এদের মুখ আছে। এতে ছুটে। চোয়াল ও উপরে উপরেষ্টা 
ও নীচে অধরোষ্ঠ থাকে । আরশোলার মাথায় সর্বসমেত চারি জোড়! উপাঙ্গ আছে ৮ 
তাদের গির-উপাজ্ বলে । 

মাথা ও বুকের মাঝখানে যে ছোট ঘাড় আছে তার সাহাযো আরশোল! মাঁথাটি:ক- 
এদিক-ওদিক ঘুরাতে পারে। 

আরশোলার বুক অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ এই তিনটি দেহখগ্তাংশ দ্বার! গঠিত। বুকের 
প্রতিটি দেহখণ্ডের পৃথক আবরণ আছে। বুকের মধ্যে ও পশ্চাৎ অংশে যথাক্রমে এক 
জোড়! করিয়া যোট ছু জোড়া ডানা আছে। ভানা-জোড়া। ছুটি একটির উপর আর একটি 
সাজানে। থাকে । এদের ডানায় কোন পালক নাই। বুকের প্রতি দেহখণ্ডে এক 
জোড়! করিয়! মোট তিন জোড়া পা আছে। প্রতিটি গাইটযুক্ত এবং তাতে পাটি 
অংশ আছে। তৃতীয় জোড় পা আকারে সর্বাপেক্ষ। বুহৎ। 

বুকের পশ্চাতেই পেট। মাথ। ও বুক অপেক্ষা পেটের অংশ অপেক্ষাকৃত চওড়! 
এবং দশটি দেহখণ্ড নিয়ে গঠিত | পুরুষ আারশোলার নরম দেহখের নীচে ছুইধারে 
দুইটি কুর্চ ( স্টাইল ) আাছে। পুরুষ ব৷ স্ত্রী উভয় আরশোলার দশম দেহখণ্ডের নাটে 
বহু গ্রন্থিযুক্ত এক জোড়া পায়ুশলাক। আছে? ইহার নিকটেই পায়ু অবস্থিত। বুক ও 
পেটে শ্বাসকার্ধের জন্ত দশজোড়। শ্বাসছিদ্র আছে। 

আরশোল। দিনের বেলায় সুবিধা মত জায়গার লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলায় 
খাচ্যের অন্বেষণে বের হয়। এরা সর্বহ্বক প্রাণী। জন্মের পর আরশোলার 
গাঁয়েরররউ থাকে সাদ; পরে উহ! গাট বাদামী বর্ণের হয়। 


মশা 


নোফিলিস ও কিউলেকা এই ছু'প্রকারের মশা সাধারণত দেখা! যায়। এনোফিলি্ 
ম্যালেরিয়। এবং কিউলেকা ফাইলেরিয়। রোগের জীবাণু বহন করে। মশা সাধারণত 
রান্মিকালে বের হয় এবং অন্ধকার স্থানে বাদ করে । এদের দেহের তিনটে অংশ-_ 
মন্তক, বুক ও 'উদর। এদের মাথ! গোলাকার এবং মাথায় পাচট! স্ঁড় আছে। 
মাঝেরটাকে বলে প্রবোসিস। এট! নলের মত।' স্ত্রী মশার এই নল ধারাল বলে 
তারা মানুষের রক্তপান করতে পারে।' পুরুষ মশার শোষক নল ভৌত! বলে রক্তপান, 
করতে পারে না। প্রবোসিসের দুপাশে ছুটে! লোমযুক্ত-শুঙ্গ আছে। এই শুঙ্গের দু- 
পাশে একট করে আর এক জোর়্া লোমহীন শুক আছে। বার 
গুঞজার্সি আছে। 


মশ। ১১৩ 


, এদের বুক ভিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে এক জোড়করে মোট তিন জোড়া 
পাঁ আছে। পাগুলো৷ দেহের তৃলনায় খুব লক্ব! এবং প্রতিটি পা গাইটযুক্ত। এরূপ 
পাকে সন্ধিপদ বলে। মধ্যবর্তী খণ্ডের দুপাশ থেকে ছুটো! পাতিল! ভান! বের হয় । 





ওই ডানার সাহায্যে মশ! উড়তে পারে $ উদ্দ্বার সময় পাখার কম্পনের জন্য একপ্রকার 
ভে! ভে! শব হয়। 

এদের পেট দশটি খণ্ডে বিভক্ত । দেহের তুলনায় বেশ লম্বা এবং পিছনের দিক 
ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। শ্বানকার্ষের জন্য মশার বুক ও পেটের দুপাশে কতকগুলো 
ছিদ্র আঁছ। এগুলোকে শ্বাসাছত্র বলে। 

আরশোল! ও মশার ন্যায় মাছি, পঙ্গপাল, গান্ধীপোঁকা প্রতিও পতঙ্গ শ্রেণীর 
প্রাণী। এরা সকলেই কোন না কোন ভাবে মানুষের অপকারি করে থাকে । কিন্তু 
কতকগুলি পতঙ্গ আবার মানুষের অনেক উপকার করে থাকে । যেমন মথ- এদের 
গুটি থেকে রেশম পাওয়। যায়। মৌমাছিদের নিকট খেকে মান্য মধু ও মোম পেয়ে 
থাকে। তবে উপকারী পতঙ্গের চেয়ে অপকারী পতঙ্গের সংখ্যাই বেশী। 


কেঁচো 
কেঁচো অমের্দণ্ডী আনেলিডা পর্বৃন্ধ উভলিঙ্গ প্রাণী। এদের স্ত্রী-পুরুষ:ভে? 
নেই। 





কেঁচোর দেহ প্রায় ১৬ থেকে ২* সেন্টিমিটার লম্ব! এবং সরু দড়ির মতো! গোল । 
দেহের আবরণ পুরু ও ছন্ছ। দেহের পাতলা চামড়ার ভেতর দিয়ে এর নিশ্বাস- 
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প্রশ্থাসের কাঁজ চলায়। সমস্ত শরীর ১** থেকে ১২*টা আংটির মতো অংশগুলো পর 
পর সাজানে!। দেহের সামনের দিকে একটা ছোট ছিত্র হচ্ছে এদের মুখ; আর 
পেছনের দিকে যে ছিত্র আছে ত৷ হচ্ছে এদের পাস্কু। 

কেঁচো! মাটির তলায় গর্ত খ্ড়ে বাস করে। দিনের আলো! .এরা৷ সহ্য করতে 
পারে না তাই রাতে খাবারের খোজে বের হয়। গাছের পচা পাতা বা মাটির অঙ্গে 
মেশানে! খাবার খেয়ে বেচে থাকে । নিয় শ্রেণীর যে সবপ্রাণী আছে তার মধ্যে 
এদের শরীরে প্রথম রক্ত দেখ যায়। 

মাঠে, ভিজে জমিতে তোমরা যে কেঁচোর টিপি দেখে থাক ত৷ হচ্ছে ওদের মল। 

কেঁচো মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে চলে। এর ফলে মাটি আলগা! হয়। মাটি আলগা 
হুওয়ার ফলে জমিতে বাতাস ও জল যাওয়ার ম্থবিধে হয়। এতে গাছের মূল সহজে 
বেড়ে উঠে। এছাড়া নিচের মাটি ওপরে এনে মাটির উর্বরত। বাড়িয়ে দেয়। এভা:ব 
জমি উর্বর করে বে কেঁচোকে চাষীর পরম বন্ধু বলে। 


প্রি'পড়ে 


ছোট বড় নানা আকারের এবং রডের পি পড়ে দেখা যায়। প্রত্যেক দলে একটি 
পানী বা শ্রী, অনেকগুলি শ্রমিক এবং কয়েকটি পুরুষ পিঁপড়ে থাকে । এর! সাধারণত 
মাটির ভিতরে গর্তে বাস করে। পিপড়ের দেহের তিনটে অংশ-_মস্তক, বুক ও পেট। 
পুরুষ ও রানী পিপড়ের বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাতল! ডানা থাকে । 
শ্রমিক পিপত্ের ডানা থাঁকে না। নিচের দিকে বুকের অংশে সকলেরই তিন জোড়া! 
যুক্তপদ থাকে। রানী পিঁপড়ে আকারে বড়, পুরুষ পিঁপড়ে মাঝারি আকারের এবং 
শ্রমিক সবচেয়ে ছোট। শ্রমিক পিপড়েই দলের এব কাজ করে। রব্রানী কেবল ডিম 
পাড়ে, পুরুষ কিছুই করে না। পিপড়ে নিজের দেহের ওজন অপেক্ষা বহু গুণ 
ভারী জিনিষ বয়ে শিয়ে যেতে পারে । পিপড়ের ডিম সাদ| | ডিম ফুটে কুমির মত যে 
বাচ্চা হয় তাকে শুক বলে। কিছুদিন পরে শুকের দেহের চারদিকে একট! আবরণ 
হয়। তখন তাঁকে পিউপা বলে। পিউপা থেকে পরিণত পিপড়ে বের হয়। 


মাকড়স। 

মাকড়সার শরীরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মাথা ও পেট। বুক মাথার 
সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। মাথার 'ওপরে চারজোড়া চোখ (কোন কোন জাতের 
তিন জোড়া ) আছে। এদের পা চারজোড়া । এদের শুড় নেই। মুখের দুধারে দুটা 
বড় এবং ছুটে ছোট দাড়া আছে। এই ছাড়ার সাহায্যে এরা যেসব পোকামাকড় 
বরে তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দেয়। . : 

এদের পেটের নিচে একটা বিশেষ অংশ থেকে রম বের করে ত৷ দিয়ে খুব সুরু নতা 
কেটে জাল নোনে। শিকার ধরার জন্ম এ জালের একপাশে ওরা! লুকিয়ে থাফে। মশা, 
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মাছি বাধে কোন পোক৷ এ জালের মধ্যে পড়লে তাকে মেরে তার গাঁয়ের রস শুষে 
খায়। 
শ্রী-ঘাকড়সা' একসঙ্গে অনেক ভিম পাড়ে। ডিম পাড়বার আগে শরীর থেকে 





তো বার করে একট! থলি তৈরি করে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাধে। স্বী-মাকড়স 
এ থলি নিয়ে বেড়ায় আবার কোন কোন সঙ্বয় জালের মধ্যে থলিটাকে ঝুলিয়ে রাখে। 
ডিম থেকে যে বাচ্চা হয় ত1 দেখতে ছোট আকারের মাকড়সার মত। 


প্রজাপতি 


সমস্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যে প্রঙ্গাপতিকে দেখতে লবচেয়ে হুন্দর । নানা রর ও 





নান! আকারের, প্রজাপতি দেখতে. পাওয়া যায়। মাথা, বুক আর পেট এই তিনটি 
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অংশ আছে। এর মাথায় দুটো চোখ ও ছুটে শুড়, বুকের কাছে তিন জোড়া পাঁ এবং 
পিঠে দু জোড়া ভান! আছে। মুখে একট! সরু গোটানে। নল আছে। ফুলের ওপর যখন মধু 
খেতে বসে তখন পাক খুলে এ নলট! সোজ! করে ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে মধু শুষে নেয়। 

প্রজ্জাপতির জন এক অদ্ভুত ভাবে হয়। গাছের পাতায় স্ত্ী-প্রজাপতি একসজে 
অনেক ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে এঁ ডিম থেকে শুঁয়োপোকার জন্ম হয়। শুয়ো- 
পোঁকা গাঁছের কচিপাতা! খেয়ে বড় হয়। এদের গায়ে শুঁয়ো থাকে বলে শুয়োপোকা 
বলে। শুয়োপোক! কিছুদিন পরে একরকম গুটি তৈরি করে তার ভেতর বাস করে । 
এরপর এই গট বা খোলস কেটে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে 
প্রজাপতির জন্ম হয়। 


প্রাতাহিক কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা 


ভুমিক। £ জলের আর এক নাম জীবন। প্রাতাহিক জীবনে প্রতিসুহূর্তই 
চ্তোমর! যে জল ব্যবহার করো, সেই জলের কি কি, সেখান থেকে কিভাবে সেই জল 
পাওয়া যায়, সেগুলি দেখানোর জন্ত তোমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে একটি প্রকল্প 
গ্রহণ করতে পার। ভোগল শ্রেণীর এক কোণে যেখানে প্রক্কাতি কোণ আছে, সেখানে 
সিমেন্ট দিয়ে পাহান়্ নদী খালবিল, পুকুর, কুয়া ইন্দার! প্রস্থৃতি বানাতে পারো । সেই 
করণীয় কাজের তথ্যাদি পরিবেশিত হলে! । 

এই পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জুড়ে জলের পরিধি বিস্তৃত। জল স্বাদ, গন্ধ 
ও বর্ণহীন পদার্থ। মাহ স্থলে বাস করে বটে, কিন্তু যেখানে জলের সন্ধান নাই, 
সেখানে মানুষ বাস করে না। আমাদের দেহাভ্যন্তরের বেশির ভাগই জল। জল 
ঠিক খাগ্য-পদার্থ নহে, কিন্ত জীবন-ধারণের জন্য আমাদের রোজ প্রচুর পরিমাণে জল 
পান করতে হয়। জলের উৎস ছুটি (১) প্রাকৃতিক (২) কৃত্রিম। ম্বাভাবিকতাবে 
আমর! যে জল পাই অর্থাৎ বৃষ্টর জগ, নদীর জল, সমূদ্রের জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎস, 
আর কূপের জল, নলকৃপের জল, পুকুরের জল ইত্যাদি কৃত্রিম উৎস। জলের প্রধান 
উৎস সমুত্র। কুর্যকিরণে এ সমস্ত জলের কিছু অংশ বাপ্দীভূত হয়ে উপরে উঠে 
যায় এবং ঠাণ্ড! বাুর সংস্পর্শে এই বাম্প মেঘে পরিণত হয়ে আবার জলের আকারে 
পৃথিবীতে নেমে আসে। সমুত্রের জল লবণাক্ত। সেজন্য এই জল পাঁনের অযোগ্য । 
নদীর জলও পানের অযোগ্য । কারণ উৎপত্তিস্থল থেকে নদী মোহনার ' দিকে আসার 
সময় নানাকারণে নর্দীর জল দুষিত হয়। সেইজন্য নদীর জল পানীয় হিসাবে গ্রহণ 
করার আগে তাকে বিশুদ্ধ 'করে নিযে খেতে হযে । ঝরণ! বা প্রশ্রবণের জল মাটির 
তল! দিয়া আসে বলে এই জলে অনেক ধাতব পদার্থ মিশে থাকে । এ ধাতব 
পদবার্থগুলো৷ আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ঝরণ! ব! প্রশ্রবণের জল বিশ্তদ্ধ না 


প্রাত্যহিক কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা ৯১৭ 


করে খাওয়া স্বাস্থোর পক্ষে ক্ষতিকর। পুকুরের জলও দুবিত জল। কারণ পুকুরের 
গলে সাধারণত লোকে স্নান করে, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, শৌঁচ কাধাদি করা, 
গ% মহিষ ইত্যাদি জান করান হয়। শেওলা, কচুরীপানা, লতাপাতা ইত্যাদিতে 
পুকুরের জল দুধিত হয়। সেইজন্য সব পুকুরের জল বিশুদ্ধ নয়। তবে যে সমস্ত 
সংরক্ষিত পুকুর, দীঘি ইত্যাদি মাছে তাহাদের জল পান করা চলে। সংরক্ষিত 
পুকুরের জলে নামা, বাধন মাজ।, সান করা, কাপন্ড কাচ1, গরু মহিষদের প্লান করা 
প্রন্থতি চলে না। এই সমস্ত সংরক্ষিত পুকুরের পাড় সাধারণত খুব উ.চু, স্বাস্থ্যকর 
খোল! জায়গায় অবস্থিত এবং যাতায়াতের একটি মাত্র পথ ছাড়া বাকি সব জায়গ। 
«ঘেরা থাকে । একটা! উচু জায়গ! থেকে দড়ি অথবা কপিকলের দ্বার! বালতি দিয়! 
দল তোলা হয়। 


অগভীর কুপের জল ( ১৮1২ মিটার গভীর । নানাভাবে দুষিত হয় বলে ত। 
পানীয় জঙগগ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে গভীর কুপের (৩৫৪০ মিটার 
গভীর ) জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার কর! চলে। 


বর্তমানে পল্লী গ্রামে বা শহরে বহু নলকৃপ দেখা যায়। পাম্পের সাহাযো নলকুপের 
জল নিচ হইতে উপরে তোল! হয়। এই নলকুপের জলে উপর থেকে ধুলো, বালি বা 
ময়লা পড়ে না বলে এই জল বিশ্তুদ্ধ। গভীর নলকৃপের 'জলই জর্বাপেক্ষা ভাল। 
সেইস্গ্য শহর ও পল্লী গ্রামে সর্বত্রই পানীয় জল হিসাবে নলকৃপের জল ব্যবহার করা 
নিরাপদ । তবুও সম্তব হলে নলকুপের পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া তাল । 
কলকাতার মত বড় বড় শহরে কলের জলের বাবস্থা আছে। নদী বা! কোন বৃহৎ 
জলাশয়ের জল কোন স্থানে সঞ্চিত করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ত৷ পরিশ্রুত করে শহরের 
€কোন উচু স্থানে পাম্পের সাহায্যে চৌবাচ্চায় & জল তোলা হয়। এঁস্থান থেকে 
পাইপের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন অংশে বাড়ীতে বাড়ীতে, কলকরখান! ইত্যাদিতে 
এ জল সরবরাহ কর! হয়। 


জলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য জল আমাদের 
বিশেষ প্রয়োজন । আমরা যে সকল খাণ্য খাই জলই তা দ্রবীভূত করে আমাদের 
ক্হের বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়ে দেঁয়। মণ, দৃত্র, ধর্ম প্রহতির সঙ্গে প্রতি মুহূ্ছে 
আমাদের দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো! বের হয়ে যাচ্ছে। দেহ শীতল রাখতে এবং 
শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্তও জলের দরকার । নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু জলীয় অংশ বের 
হয়ে আসার ফলেই আমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপ কিছুটা কম হয়। তা না! হলে 
নিঃশ্বাসের উষ্ণতার জন্ত আমাদের অনেক কষ্ট হত । গ্রাঙ্মের সময় আমরা বেশী পরিমাণ 
বল পান করি। এই জল শরীরের ভিতর গিয্ে শরীরকে ঠাগ্ডা রাখে । আবার 
ঘামের আকারে বের হয়ে আমাদের গাত্রচর্মকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। 
সর্বোপরি জল না হলে আমাদের দেহযস্ত্ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া! চলিত না। সেইজন্য 


১১৮ শিক্ষা-বিচিত্ 


রানির প্রয়োজনীয়ত! অপরিসীম । সেইক্ন্তই জলের অপর নাম 
| 

স্বাস্থ্য রক্ষা ছাড়া গৃহকার্ষে ও অন্তান্ত কার্ধে জলের প্রয়োজনীয়! আছে । গ্রান 
করা, বাসন মাজা, কাপূড় কাচা, ঘর ধোয়া, শৌচকার্যাদি প্রভৃতির জন্ত আমাদের 
প্রতিদিন প্রচুর জলের দরকার হয়। কোনস্থানে আগুন লাগল সাধারণত, 
জলের সাহায্যেই আগুন নেভান' হয়। জল না হলে কৃষিকার্ধ হয় না। ঘরবাড়ী 
তৈয়ারী, যানবাহন চলাচল, কলকারখান! ইন্যার্গিতেও প্রচুর জলের দরকার হয়, 
জল আছে বলিয়াই নদী, সমুদ্রে জাহাঞ্জ চলাচল করতে পারে। পরী অঞ্চলে অনেক 
পুক্ষরিণী বা হুদ বা বড় বড় জলাশয় দেখ। যায়। পধবেক্ষণ করলে বোবা যায় 
গ্রামবাসীরা কত বিভিন্ন কাজে পুকুরের বা! জলাশয়ের জল বাবহার করছে। কিভাঁবে 
পুকুরের জল দূষিত হচ্ছে তাঁও তোমরা দেখতে পাবে । এ দুষিত জল পান করে 
আমাদের স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হচ্ছে তাঁও বুঝতে পারবে এবং আর ও বুঝতে পারবে জল- 
বাহিত সংক্রামক ব্যাধি কিভাবে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে । মাঝে মাঝে এ সমস্ত জায়গ' 
পর্যবেক্ষণ করে যাতে পুকুরের জল দূষিত না হয় তাঁর উপযুক্ত বাবস্থা করতে হবে । 
অনেক গ্রামের রক্ষিত পুক্করিণীর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জেনে অন্তত্ত 
এই সব ব্যবস্থা চাঁদু করা গ্রয়োজন। পুঙ্ষরিণী যাতে নিয়মিত পরিষ্কার থাকে, জলঙ্গ 
উত্ভিদ্দে যাতে পুকুরের জল দূষিত না করতে পারে তার জন্য কিছুদিন অন্তর অন্তর 
তোমরা ত'র তদার কী করবে । 

পু্রিণীর জলে নানা প্রকার প্রাণী বাস করে। মাছ ছাড়া ব্যাঙাচি, ব্যা, জোক, 
মশা, মশার ডিম, শামুক, গুধ লী ইত্যাদি দেখতে পাবে । এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করলে 
এসব প্রাণীর জীবনযাত্র! সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞানলাভ করত পারবে । 


উদ্ভিদ জগৎ 


যে উদ্ভিদ আমাদের এত উপকার করে তাকে জানা ও চেন! দরকার । কিন্ত কম 
করেও পথ্থিবীতে আহ্গ পর্যন্ত আড়াই লক্ষ গাছের সন্ধান পাঁওয়। গিয়েছে । আলাদা 
আলাদা ভাবে এই সমস্ত গাছের পরিচয় জান। এক দ্বঃসাধা বাপার। সেজন্চে 
পণ্ডিতের! যে কোঁন একটা! উদ্ভিদের আকার, প্রকৃতি, জন প্রত্ৃতি বৈশিষ্ট্যযূলক লক্ষণকে 
প্রতীক ধরে এ একই বৈশিষ্টযপূর্ণ অন্ত উত্ভিদ$ঠলোকে এক একট! শ্রেণীভুক্ত করেছেন । 
আবাদের পরিবেশের উদ্ভিদ গুলো' ভালভাবে লক্ষ্য করে এদের এই শ্রেণীবিভাগ. ভাল 
করে জেনে নিতে চেষ্টা কর। 
(১ পুকুরে সরু সুতোর মন্ড সবুজ রঙের একরকম শেওল! ভেসে বেড়াতে 
দেখ। যায়। এদের স্পাইরোগ'ইরা বলে। পুকুরাটের বাঁধানো! সিঁড়ি জলমঘ 
অবস্থায় থাকলে তার ওপর যে সবুজ শেওলা জমতে দেখা যায় তাকে কসফারব। 


উত্তিদ জঙগং ১১৯ 


বলে। বর্ষাকালে পচা কাঠ বা বাশের গায়ে ব্যাঙের ছাতা জন্মাতে দেখা যায়। 
ভিজে ক্কুতো, পুরনো চাটনি, পচ! জিনিসের ওপর যে ছাত! জন্মায় এরা! সবই এক 
জাতের। এই জাতের সব উদ্ধিদকেই খ্যালোফাইট! ব! সমালীদেস্ীবর্গ বলে। 
এই জাতের উদ্ভিদের শিকড়? কাণ্ড ও পাতা থাকে না । 

(২) বর্ধাকালে পুরনে। দেওয়ালের ওপর সবুজ কার্পেটের স্কায় একরকমের উচ্চিদ 
জন্মাতে দেখ। যায়। একে মম বলে এবং এই জাতের সব উত্তিদকেই বল 


ব্রায়োফাইটা বা মসবর্গ। এদের কাণ্ড ও পাত আছে কিন্তু শিকড় নেই। 


(৩) তোমর। 0কি শাক, শুষ্তনি শাক নিশ্চয়ই দেখে থাকবে বা খেয়ে থাকবে । 
নদী বা পুকুরের কিনারার ছায়াযুক্ত আর্দ্র স্থানেই এরা জন্নায়। অনেক সময় 
পাহাড়ের গায়ে অনাবৃত স্থানেও এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাঁওয়! যায়। এই 
জাতের সব উত্তিদকেই বল! হয় টেগ্লিডোফাইট। ব! ফার্নবার্গ । এদের শিকড়, কাণ্ড 
€ও পাত আছে। 

ওপরে উদ্ধিদ জগতের যে তিনটে অংশের কথা তোমর! জানতে পারলে তারা 
সকলেই অপুষ্পক--এদের কোন ফুল ও বীজ হয় না । 

এরপর উদ্ভিদ জগতের যে অংশটা আমর! দেখতে পাই তাদের দেহ হুম্পঃ 
-- শিকড়, কাগ্ড ও পাতায় বিভক্ত থাকে । এদের ফুল ও ফল হয়। এদের বলা হয় 
সপুপ্পক উদ্ছিদ। আম, জাম, কাঠাল, অপরাজিতা প্রভৃতি এই ভাতের। এই 
জাতের গাছতকেই আমরা আমাদের আশেপাশে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। বিজ্ঞানের 
ভাষায় এই জাতের গাছকে বীজজ গাছ বলে। কারণ এদের বাঁজ হয়। কীভাবে 
বীজ হয় তার উপর নিভর করে এই জাতের উদ্ভিদের আবার দুটো ভাগ আছে। 
যেমন পাইন, বিলিতি ঝাউ প্রভৃতি উদ্থিদের বীঞ্জ এক রকম বিশিষ্ট পাতার ওপর 
অনাবৃত অবস্থায় জন্মে থাকে । সেজন্যে এদের নগ্ন বীজ উদ্ভিদ বলে। আবার এই 
জাঁতেরই আম, কাঠাল, জাম প্রভৃতি গাছের ফুল থেকে যে ফল হয় তার মধ্যে খা 
'বীজ। সেক্গন্তে এদের বল! হয় আবৃত বীজ উত্তিদ। 


উত্তিদের আস্মুক্ষাল ও স্বভাব 


লক্ষ্য করলে দেখবে যে এক এক রকমের উদ্ভিদের দৈহিক গঠন এক এক রকমের 
কু তাদের আযুফাল ও লীবনধারাও আলাদা রকমের । . যেমন ধান, পাট, সরযে 
প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম, বুদ্ধি, গ্রক্জনন এবং মৃত্যু একটা খতুর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। 
এই রকম যে সমস্ত উদ্ভিদের আঘুফাল এক বছর ব। তার কম তাদের বৰ ভজীবী উত্তিদ 
বলে। এদের কাণ্ড কোমল ও রসাল হয়। এর! কখনই এক বছরের বেশি বাচে ন!। 

মুলোঃ বীধাকপি, গাঁজর প্রন্ৃতি উদ্ভিদ দু'ঘছর কাল বেঁচে থাকতে পারে । 
এদের বলা হয় ছিবর্মজীবী উদ্ভিদ । এদের কাণ্ডও কোমল ও রসাল হয়।' 

কলাগাছি, মাছ, হলু? প্রভৃতি উদ্ভিদ বহু বছর ধাচে। এদের বায়বীয় অংশ 


১২৭ শিক্ষা-বিচিত্রা 
প্রতি বছর প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হযে যেতে পারে কিন্তু মার্টির নিচের অংশ বেঁচে 
থাকে এবং অন্থকৃল অবস্থায় মাটির নিচের কাঁগড থেকে বায়বীয় শাখা প্রশাঁখ। বের 
হ্য়। এদের বল! হয় বন্ধবর্ষজীবী উদ্িদ । এই সমস্ত কোমল ও রসাল কাও্- 
বিশিষ্ট উদ্ভিদকে বলা হয় বীরুহ (17815 )। 

জবা, গন্ধরাজ, গোলাপ, তুলো! ইত্যাদি গাছ পরীক্ষ। করে দেখ, এদের কাণ্ডে 
কাঠের পরিমাণ খুবই সামাগ্ঘ । কাঁগুটি পরিষ্কার ভাবে বোক। যায় না। এদের 
প্রচুর শাখা প্রশাখ। হয়। এই সমস্ত উদ্থিদকে বল! হয় গুল্স (51109 )। 

শাল, সেগুন, মেহগনি, আম, জাম, বট প্রভৃতি গাছগুলো বেশ উচু । এদের 





'বলা হয় বৃক্ষ (1:01 : বৃক্ষের আবার ছুটে' ভাগ আছে। যেমন, 
শাল ইত্যাদি কতকগুলো! গাছে সব পাতাই শীতকালে এক সঙ্গ ঝরে যায়। এদের 
বলে গর্ণমৌচী। ৯ 
সরঙ্গ গাছ । ০৭), 059 0 দেবঙ্গার ইত্যাদি গাছের পাত বছরের বিভিন্ন সময়ে 


শারীর শিক্ষা কি ৪ কের? 


ছতিহাজ : প্রশ্ন ছুটোই গুরুত্বপূর্ণ ।. এর উত্তর দেবার আগে শরীর চর্চার পৃ 
ইতিহাসকে জানতে হবে । শরীর চার হুত্রপাত কবে, তার দিনক্ষণ জান! যায় নি। 
তবে বয়সের দিক থেকে ষে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেটা খ্রষ্ট 
জন্মেরও বেশ কয়েক হাঁজার বছর আগেই হবে । 

তখনকার মানুষ জানতো! “সবার উপরে দেছই সতা' | বিশেষ করে মাসের 
ক্ষেত্রে। অনেক দিন পর্যন্ত এই চেতনাই ছিল শিক্ষার্নণীলনের অনেকখানি আসন জুড়ে । 
সভাতার ইতিহাসে তার নর্জর আছে। দেহীর কাছে শরারটাই যখাসর্বন্ব--দেটঃই 
ছিল স্পার্টান শিক্ষ। নীতি । শরারটা যে মনের বাহন, দেই মনকে বা? দিয়ে দেহের 
কথ! ভাব! যায় না। এ তথ্য এথেন্পবাসীরাই প্রথম গ্ুচার করেছলেন। -শিশ্র 
ক্ষেত্রে দেহ মনের এই যে স্বীরুতি, সেটাই হচ্ছে যুগান্তকারী চিস্ত1বিপ্রব _এতিহাসিক 
বিবর্তন । 

শরীর পাঁলনের রুত্যকে আধ খধিরা « মানব ধর্ম বলেই মনে করতেন । সংক্ত 
শাপ্নুকাররা তাই বলেছেন যে, 'শরীরমান্ঘং খলু ধর্মসাখনম্‌ । প্রাণ ধযের গোড়ার কথাই 
দেহধর্ম। তাইধর্ম সাধনার আগেই দরকার শরীর চর্চার । বেদ-উপন্ষিদে ও শরীর 
চর্চার উত্তর জোর দে ওয়! হয়েছে। তাই বেদেগ মধ্যে বল! হয়েছে_ শরীরং মে বিবধনম্‌ 
অর্থ/ং আমার শরীর;ক যেন দৃঢ় করতে পারি। উপনিসদের খধিগণ আর এক ধাপ 
এগিয়ে গিয়েছেন। তার। শরীর চ্চার মধ্যে দেখেছেন এক মহন্তর কল্যাণকর আদর্শকে । 
তাই আদর্শের কথ! প্রসঙ্গে উপনিষদে বণিত হয়েছে--'এশিষ্ঠো, ভ্রড়িঠো, বলিচো, 
মেধাঁবী*_-অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের আদর্শ হবে বলিষ্ঠ দেহ, হুতীক্কু হওয়া চায় তার 
মেধা, সমগ্র বিশ্বকে শাসন করতে পারে-_-এমন তেঙ্জ সঞ্চয় করা চাই। কাজেই বুঝা 
বাচ্ছে যে, শরীর চর্চাটা! মানুষের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। দেহের সঙ্গে মনকেও সংযত ও 
নিয়সত্রিত করতে হবে- এটা শর র চর্চার আর একট! দিক। 

তা? হ'লে দেখা গেল যে, শিক্ষার ছুটো দিকই আছে। যেমন-_শারারিক ও 

যানসিক। মানসিক বিকাশ যেমন কেতাবা শিক্ষার উদ্দেশ, শায়ীর শিক্ষার লক্ষ্যও 
তেমনি দৈহিক -উতৎ্কর্ষলাভ। শরীরটা যদি শারীর শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়, তবে 
কি শরীরী ম্বীবের পক্ষেই শারীরিক শিক্ষা! প্রযোজ্য,হবে ? উদার অর্থে কথাট! সত; 
হ'লেও, জীবন সম্বন্ধে সচেতন ক্রমবর্ধমান জীবের পক্ষেই শারীর শিক্ষ/ বিশেষ কার্যকরী ; 
অর্থাৎ অৃশীলনের শক্তি ধার নেই, তার কাছে শক্মীর চর্চার কোন বুল্য নেই। 

অংভ্ঞা ঃ এবার শারীর শিক্ষা! কি, তার সংজ্ঞ। ওয়া যাক । শারীর ইংরাজী হলে! 
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শারীর--১ 


২ শিক্ষা -বিচিত্া 


উদ্ভব । তা” যদি হয়, তবে 017/51099 অর্থাৎ এঁছিকের অনুশীলনাত্বক ফল 
কৌশলকেই শারীর শিক্ষা বল! চলে । কাজেই, এই দেহের সৌন্দর্, স্বাস্থ্য এবং 
শ্ীকে অটুট রাখার জন্যই প্রয়োজন অঙ্গ-সঞ্চালনের। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত যেন এই 


দেহু-চর্চার আর শেষ নেই_জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রতিমুহূর্তে চলেছে মান্গষের বিরামবিহীন 
অঙ্গচালন। । 


আধুনিক কালের জনৈক আমেরিকান শারীর শিক্ষাবিদ আরও ব্যাপক অথচ 
বৈশেমিক অর্থে গ্রতিপাগ্ঠ বিষয়টিকে দেখেছেন। তিনি শারীর শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ঘ রণ 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, “শারীর শিক্ষা কতকগুলি খণ্ড বিক্ষিপ্ত উদ্যমমাত্র নয়, বরং 
প্রবাহমান ধার!। যেধার। কেবল দেহ-সঞ্চালনের বিচিত্র নিত্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হচ্ছে না, উপরন্ধ ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও পরোক্ষ পরিবর্তন সাধন 
করছে। এই পরিবর্তন কেনল ন্হেতেই সীমিত নয়, তার প্রভাব মর্ম থেকে মগজে গিয়ে 
পৌহাচ্ছে। শারীর শিক্ষার এহেন অখণ্ড সামগ্রিক ক্রম পরিণতির কথ স্মরণ করে, 
তিনি এই অখঞ্চতার মাভাপ দিলেন। শরীর শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে বল্লেন, 
যেহেতু দেহ-মন-আক্সা! নিয়ে মানুষের সামগ্রিক সত্ত। বিধৃত, সেই কারণে শারীর "শিক্ষার 
পর্গা হবে 20709 54001081018 0 08 %/1:019 1780 0190091 101751581 
8০101৮105$ এহেন ব্যাপক অর্থেই গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও শিক্ষাকে দেখেছিলেন। 
বলেছিলেন যে, দেহের জন্য ব্যায়াম আর মনের জন্য গানেরই তিনি সুপারিশ করেছিলেন। 


শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্ট নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষাবিরা। বলেছেন যে, মানুষের ভ্রম 
পরিণতি আপে খাপেধাপে ৷ এ্রথমে ঘটবে বৃদ্ধি ও বিকাশ ; এবং পরিণামে মাঁছ্ষকে 
তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এটা! কিন্তু সব শিক্ষারই অন্তনিহিতত 
লক্ষ্য, মূল কথ।। অথচ শরীর শিক্ষার যে পরিণামটা সরাসরি আমাদের চোখে পদে, 
সেটা স্বাস্থ্যরগ্ষা, দেহটাকে গড়ে তোল।। এই দেহমন সতেজ, সুস্থ হয়ে উঠলে 
একটি পরিণ'ত মানুষের ক্রমপর্ধায়ে কাম্য হ'বে (ক) নিক্গ নিজ পরিবারের উপযুক্ত সভা 
হয়ে উঠা, (খ) বুত্তিগত টনপুণ্য অর্জন কর।, (গ) একজন সুযোগ্য নাগরিক হয়ে উঠা, 
(ঘ) উপযুক্ত ভাব অবসর বিনোদন কর! এবং সর্বোপরি একট! নৈতিক চরিজ্র গঠন 
কর।। এগুলিই অবশ্ট শরীর শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্বু | 


এখনও আমরা শারীর শিক্ষা অম্পর্কে উদাসীন । এই কারণে দেখা যায় যে, 
স্বাবীনতার পরেও শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার 'উপর তেমন শুয়ত্বই দেওয়া হয়নি। 
দিনাস্তে কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত মাঠে ছেলের! বিচরণ করবে, সেই পা” ফেলার জমিটুকুও 
অনেক বিছ্ণলয়ে নেই। ছাত্রদের তালিম দেওয়ার মত শিক্ষণপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক 
নেই চৌন্ধ' আন! বিষ্ালয়ে। «কিন্ত পাশ্চাত্য দেশে এই অব্যবস্থাটা প্রায় 
'অকল্পনীয়। তাই খেলার মাটিকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষায়তনের, কথা যেন 
ইওরোপবানী ভাবতেই পারেন না। শিক্ষাবিদ হাচিন্সনের একটি মন্তব্যে এ কথারই 


. শরীর শিক্ষা ৩ 


রা শোনা যাঁয়। তিনি বলেছেন যে, “মাঠ-বিহীন বিগ্কাঁলযু-গৃহ-অপেক্ষা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানহীন খেলার মাঠই ঢের কাম্য।” 

*». এহেন জীবন-কেন্দ্রিক যে শারীর শিক্ষা, জীবন-প্রস্ততির ক্ষেত্্ে তার প্রয়োজন কেন 
এবং কতধানি, নে সম্পর্কে বহু সমীক্ষাও ম্ালোচন! হয়েছে আমেরিকায়। ১৯৩৮ 
সালে প্রকাশিত শিক্ষা-নীতি-নিধণরক কমিশনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেখানে 
শারীর শিক্ষাকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । সেখানে বল। হয়েছে যে, শরীর 
চার মধ্য দিয়ে চত্রুধিধ উদ্দেস্ট সংসাধিত হয়। যথ! (১) আত্মোপলব্ধির জন্ত (২1 
মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য (৩) অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য এবং (8) নাগরিকতার 
শিক্ষার জন্য । 

উক্ত চতুবিধ দায়-দায়িজ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে শারীর শিক্ষার ভূমিকা 
কতখানি, সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা কর! যাক। 

(১) আক্মোপলব্ধির জন্য £ এখন আলোচনা করা যাক কি ভাবে এই 
আন্মোপলব্ধি ঘটে । আমর! সাধারণত মন দিয়ে ভাবি, হাত দিয়ে কাজ করি। হাত 
কিন্ত নিজে কিছু করতে পারে না, মনের হুকুমেই সে কাজ করে। সে তা, মন তার 
মনিব। মাত্র কয়েক মুহূর্তে যে কাজটা! হুসম্পন্ন হয়, বুঝতে হবে যে, তার পিছনে 
বঞক্ষণের ভাবন। আছে। এই ভাবনা এসেছে মনের অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে--যেমন 
চিন্ত।। অগ্থভৃতি এবং ইচ্ছ। শক্তি। তারপর রূপায়িত হয়েছে কাঙ্গটা। এঠ 
চলমান জীবন্ত কর্ম-শরোতে অবগাহন করে নান! অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদ্রে 
ান্মোপলন্ধি ঘটছে। হাতের উপলদ্ধি--ধর! ছ্োয়ার নান। ইন্দরিয়গ্রাহথ অন্থ্তির মধ্যে 
দিয়ে আমাদের মগজে গিয়ে পৌছাচ্ছে যে চেতনার সংবাদ, সেটাই আমাদের পরম 
পাওয়া। আত্মোপলর্ধির আনন্দ-প্রসঙ্গে । এই প্রক্রিয়া ক ভাবে সংঘটিত হচ্ছে, 
তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন প্রশ্যাত মনস্তান্বিক ষ্র্সি হল। তিনি বলেছেন যে, 
খেলাধুলার ব্যাপারট। অবহেলার বিষয় নয়, এ দেহমনের একাস্ত অন্তর ক্রিয়া প্রক্রিয়ার 
ব্যাপার। কেননা শরীর চর্চাই আমাদের যগজেগ বিকাশ ঘটায়। শুধু তাই নয়, 
আমাদের যা কিছু ভাঁবনাভাব, কল্পনা, অনুকরণ, স্বকরণ, অভিব্যক্তি, ' অভ্যাস, আচার 
আঁচরণ, এমন কি প্রথা পন্ধতিরও মাধ্যম হচ্ছে পেশী সম্বলিত আমাদের এই দেহ | 
দৈহিক প্রক্রিয়া ছাঁড়া অন্ত কোন উপলদ্ধি এত সরাপরি মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করতে পারে না। এর প্রমাণ যারা বী হাতের ব্যবহার করে, তাদের বিপরীত থাং 
ডান দিকের মগজ বৃদ্ধি পায়। আর যারা ডান হাতের বেশী ব্যবহার করে, তারে 
বাদিকের মন্তিফষ বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক জ্ঞানের যথেষ্ঠ 
ূল্য আছে 

(২) মানবিক সম্পর্কের জন্য £ এখন দেখ! যাক শরীর চর্চা বা খেলাধুলার 
যধ্যে দিয়ে কি ভাবে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে । একজন প্রাপ্তিবয়ন্ক মানুষের সঙ্গে পর 
'একছধন পরিণত মানুষের সংযোগ ঘটে অমাজ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে । উঠতি জীবনের 


৪ শিক্ষা-বিচিত।. 


ছাত্রদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয় সঙ্ঘ, সংগঠন ও সহযোগিতার মাধামে । এই ত্রিবিধ 
সুবিধার পর্যাপ্চ স্থযোগ মেলে মাঠে ময়দানে-ক্লাবে | ক্লাব-গ্রীতির মধ্যে দিয়ে তরুণ 
ক্রাড়ামোদী ছাত্রদের মনে জাগ্রত হয় জজ্ঘ-চেতনা। দলীয় মনোভাব গড়ে উঠে 
খেলার সাধী হিসাবে পাশাপাশি খেলতে খেলতে । অতি কা,1কাছি থেকে একে 
অন্যকে জানবার এত মানবিক. বোঝাপড়া 1107781) 8/001615+2770110 এর অন্য 
কোথাঁও নেই। তা খেলার মাঠের একজন ভালে! খেলোয়াড় তার পরিচিতির পরিধি 
যেমন ব্যাপক, তেমনি তার সংগঠনের স্থযোগ সুবিধাও অনেক বেশী। এই ভাবে 
রুত্যের নানা অন্ণীলন, প্রতিযোগিতা আর সংগঠনের মধ্যে দিয়ে যেমন রয়েছে জীবন 
প্রস্তুতির যোগ, তেমনি আছে মানবিক হ্থাঁয়-উত্তাপের কি উঞ্ণ নিবিড় ম্পর্শ। 

(৩) অর্থ নৈতিক স্তুবিধার জন্তয $ এবার অথনৈতিক-প্রসঙ্গ আলোচনায় 
'আসা যাক। শারীর শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি কোন অর্থনৈতিক যোগ নেই। অবশ্য 
অন্স্থতার সঙ্গে বায়বাহুল্যের একট! সম্পর্ক আছে। শরীর চর্চার ফলে যন নিরোগ 
সবল দেহ লাত কর! যায়, তবে ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধের ব্যয়ভার থেকে অব্যাহতি পাওয়া 
যায়। কাজেই ছেলেমেয়েদের যদি সুস্থ সবল করে তোল! যায়, তার ফলে ডাক্তার 
ওমুধের যে খরচ বাঁচবে, দেটাকেই আমর! অর্থ নৈতিক স্থবিধা বলতে পারি। "হা 
ছাড়া দৈহিক সক্ষমতার গুণে তার! একাধারে দক্ষ কমা, আদর্শ মাতাপিতা এবং স্ু- 
নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য এই ষে অর্থ লগ্নী কর! হয়ে- 
ছিল, তার বিনিময়ে যে ফল লাভ হলো, ঘমেও একখ্রে আর এক অর্থনৈতিক সুরাহা । 
জীবন-জীবিকার দিক থেকে যে সব স্থবিধা আছে_ যেমন স্বাস্থ্যবান একজন, অন্য রুগ্ন 
দুর্বল কর্মীর চেয়ে শ্রমসপেক্ষ অনেক কাজ করে ঢের বেনী রোজগার করতে পারবে । 
আর মা বাপ হ্ুম্থ সবল হ'লে সন্তান সন্ততিরাও ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। 
এইভাবে সুস্থতার দরুণ যতই ডাক্তার ওষুধের খরচ কমে আঁদবে, "ততই গৃহকতৃর 
উপর অর্থ নৈতিক চাপ কম গড়বে । 1613 061131)1% 0900 60010097119 17819 
9 100/ 0 011 16310 810 90০01000. 1 18169911167) 90০0 0111:0192, 
09০9০95 ৬01105”) 9০9০9৫ 10819015 810 011120105, 

৫) নাগরিকতার শিক্ষার জন্তা £ বুস্থ-স্বাভাবিকতা নাগরিক অধিকার 
লাভের অন্যতম প্রধান যোগ্যতা । অস্বাভাবিক বিকৃত মন্তিষ্বের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্ররও 
ভোটাধিকার থাকে না। এই প্রাথমিক গুণাঁজনের জন্ত যে স্বাভাবিক পরিণতি দরকার 
তা শরীর চর্চার মাধ্যমে লাভ করাটা আদৌ কঠিন নয়। ভা” ছাড়া সংশোধনাত্মক 

ব্যায়ামের ছারা অনেক দৈহিক ত্রুটি, অনেক অক্ষমতার হাত থেকে কেবল অব্যাহতি 
পাওয়া যায় তা নয়, কর্মজীবনে প্রবেশ করার সময় অতি সহজেই ডাক্তারী পরীক্ষায় 
উত্তীর্ঘ হওয়া যায়। ভালো! নাগত্রিকতার আরও একাধিক বাঞ্ছিত যে সব গুণ থাক৷ 
* দ্বরকার যেঘন সহঅবস্থান, সামাঞ্জিকতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, পর অধিকারে 
হস্তক্ষেপ না৷ করা ইত্যাদি সদভ্যাসগুলে! খেলাধুলার নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অতি 


শারীর-শিক্ষা ? 


অহজেই গড়ে উঠে ।. যেমন ধর! যাঁক খেলোয়াড়ী মনোভাব অর্থাৎ ০9০৫ 52071$- 
18151)18 কেবল কথার কথা নয়। এই মনোভাব এমন কতকগুলো বোধ ও 
আচরণের. সমষ্ট, তা অতি সহজেই একজন নৈষ্টিক খেলোয়াড় খেলাধূলার জঙ্গং 
থেকে আহুরণ করে আনতে পারে | এই সব শামাজিকতভার, নাগরিকতার, স্ুশিক্ষার 
'অনুশীলন-শিবির হচ্ছে খেলার মাটি । 

আবশ্যকত। ;$ তা হলে দেখ! গেল যে, খেলাধূল৷ বা শরীর চা নিছক একটা 
অবসর বিনোদনের ব্যাপার নয়। এর পিছনে রয়েছে জীবন যাপন আর প্রাণ শক্তিকে 
অন্থধাবন করা । এ দুটোই বিকাশোনুখ শিশ-জীবনের পক্ষে অপরিহ্থার্য । ভবিষ্যতে 
কে কেমন হবে, 'তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় খেলার দপ'ণে। ইতিহাসে তার একাধিক 
নজির রয়েছে । ইংরাজীতে একটি প্রনাঁ আছে যে, ইটেনের মাসেই ওয়াটারলুর যুদ্ধ 
জয় হয়েছিল | এ যুদ্ধে চূর্ণ ফরাসী বার নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেছিলেন নেলমন। 
তার দেই দ্ুত দুঢ়চিত আর নেতৃত্বের পরিচয় ইটেন বিগ্ালয়ের মাঠে । এষংবিধ 
নানা দিক আর সম্ভাবনার কথা চিন্ত! কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা! পর্যদ শারীর শিক্ষা 
আবণ্ঠিক রূপে পাঠ)হ্ুচীর অন্তনূক্ত করেছেন ১৯৭৪ সালের শিক্ষ। বর্ম থেকে। তাদের 
এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য । ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধে। 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চন্তীগড়ে শারার শিক্ষা আবশ্তিক ধিসাবে গৃহীত হয়েছে । তাহ 
আমর! আশ! করবে! যে, আগামী কালের এক প্রাণ সমৃদ্ধ, হুম্থ স্বাভাবিক ভারতবর্ষ 
"ভূমিষ্ঠ হবে, একালের খেলার মাঠ থেকে। 


ক্যালিচ্ছেনিকস্‌ (0511511001০) 


বুৎুপান্তিগত অর্থ ঃ পেপ্টাথেলান-ডেকাথেলান যেমন নৈত্য ক্রীড়াগত দুটি গ্রীক 
শন্দ, ক্রীড়াজ্গতের ইতিহাসে ম্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি গ্রীস দেশ থেকেই উত্তৃত হয়ে- 
ছিপ গজিমনাষ্ট্রক, এ্যান্টাগনিষ্ট এবং স্টাডিয়াম প্রভৃতি শন্দ। তেমনি ক্যালিস্থেনিকস্‌- 
এর জন্মস্থান গ্রীস দেশ । “কেলস্‌ এবং “স্থেনস্‌-_এই দুইটি শব্দের সন্বয়ে শবটার উদ্ভৃব। 
কথা ছুটোর অর্থ ষথাক্রমে সুন্দর ও শক্তি। তা+ হ'লে ক্যালিস্থেনিকস্‌ কথাটার অথ 
ঈাড়াল সৌন্দধ্ময় শক্তি,__-যাকে শ্রীল দেশবাসীর! ভঠাম দেহ ছন্দ বলে মনে করতেন। 
আদতে এই সৌন্দধ ও শক্তির আরাধন! প্রথম কৌথায় শর হয়েছিল বল! শক্ত । তবে 
অনেকে মনে করেন যে, ছন্দময় হালিকা ধরণের বণয়াম একদা এথেল্সে জনপ্রিয় হায় 
উঠেছিল। সেটাই পরবর্তী যুগে ক্যালিস্থেনিকঙ-এ পরিণত হয়েছিল কিনা বলা! শক্ত । 
অনেকে আবার মনে করেন যে, মিশরীয় সভ্যতার মুগে ক্যালডিয়। যখন ই'তিহ1স-প্রসিদ্ধ 
সাংস্কৃতিক কেন্দত্রে পরিণত হয়, স্থধোনে নৃত্যচর্চার যে রেওয়াঞ্ছ ছিল, তার সঙ্গে 


৬ -. শিক্ষা-বিচিত্রা 


ক্যালিন্থেনিকস-এর একট! যোগ রচন| করার চেষ্টা করেছেন! বিদ্ধ তার স্বপক্ষে 
সমর্থনযোগ্য তেমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

তবে এর বেশ কয়েক গতাব্দী পরে যখন টাউটন ও জ্ট,র্ঘাজি নামে ছু' জন পাশ্চাত্য 
শারীর শিক্ষাবিদ শারীরিক শিক্ষার দশটি প্রতিপদ্ বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্যতৰ এবং 
প্রমোদধূলক নাচগানকে স্থান দিলেন, তখনই মেয়েদের ব্যায়াম হিসাবে ক্যালিস্থেনিকস- 
মর্ধা্| লাভ করে বলে অনেকে অনুমান করেন। এই অনুমান কতটা ইতিহাস-নির্ভর 
ব্লা শক্ত । তবে এ কথা ও কাজের উদ্ভবস্থল যে গ্রীস্দেশ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। এট! যে এক ধরণের খালি হাতের হালকা ব্যায়াম, ঘা! একান্ত ভাবে মেয়েছের 
নমনীয় হুঠাম দেহ গঠনের উপযোগী, পাশ্চাত্য ক্রিয়াবিদ লিতেই সে কথা বলেছেন। 

খালি হাতে ব্যায়াম-এর স্থবিধ। এই যে, এতে দেহের নিঙ্ন্থ গঠনারুত্ির যে ছন্দ 
আছে, তা অবিকৃত থাকে । বন্বপাতির সাহাযো ব্যায়াম করলে, দৈহিক সৌন্দধ 
খানিকট। ক্ষুন্ন হয়। দেহের নিজন্থ ছন্দ বজায় থাকে না। এই কারণে ক্যালিস্থেনিকসকে 
মেয়ের উপযোগী ব্যায়াম বলেই স্বীকার কর! হয়েছে । এর মধ্যে নাঁচগানের কিছুটা 
অবকাশ আছে। কারণ পিয়ানে! বাজনার সঙ্গে তাল রেখে, ভারসাম্য রক্ষার জন্ত হ্ান্ধা' 
দণ্ড হাতে নিয়ে এই ক্যালিস্থেনিকস্‌ ব্যায়াম করতে হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টান্ধের কোন এক 
সময় ক্যালিস্থেনিকস প্রয়োগ দেখা যায়। তখন থেকেই ধোধ হয় জিমন্তাষ্টকসকে 
ক্যালিস্থেনিকম্‌ থেকে আলাদা করা হয়। এই ব্যায়ামাগারের নামকরণ হয় 
ক্যালিহ্ছেনিয়াম। 

আগে জনসাধারণ্যে এই নৃতাগী৬-স্মখিত ব্যায়াম প্রদর্শনের রীতি ছিল ন!। 
যতদূর জান! ১৮৮৩ সালে নিউ ইয়র্কেই ক্যালিস্থেনিয়ামে সকলের প্রবেশ অধিকার ঘটে । 
তখন থেকে এটি রীতিমত বিনোদন নৃত্যে পরিণত হয়। আর প্রায়শং নৈশভোজের 
আপমরে অতিধি আপ্যায়নের অঙ্গ হিসাবে দেখ। দিল। মেয়েদের ব্যায়াম বলে, এর 
শিগয়িতীরাও হলেন মহিল!। 

বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন ব্রতচারী-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এমেছে, তেমনি 
বিংপ শতকের পাশ্চাত্য দেঁণে ক্যালিস্থেনিকস্‌ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের তেমন ওৎ্সক্য 
দেখা যায় না। আঁজ শরীর চর্চার আখড়া হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্রই নানা ধরণের অসংখ্য 

বায়ামাগার দেখ! যায়, কিন্ত ক্যালিস্থেনিয়াম কোথাও আছে কিনা, তা ক্রীড়ামোরদীরাও 

হয়তো বলতে পারবে ন।। 

টাউটন ও সট,্থাস যে রিদ্মিক ডন্সকে সৌন্দর্ধতব্বের অন্তর্গত করেছিলেন তার 
অস্তনিহিত উদ্দেশ্য আর প্রমোদমূলক নাচগানের দ্িকটার সঙ্গে ক্যালিস্থেনিকসের 
অনেকটা! সাপৃষ্ত দেখ! যায় । একাধারে বিনা সরঞ্জাম, খালি সৌন্দর্য ও শক্তির আরাধন! 
যে নারাদেহে বল ও লাবশ্য বৃদ্ধি করতো,_দেই দিক থেকে বিচাঁর করলে 
ক্যালিস্থেনিকসের মত এই বিশেষ ধরণের শ্রেণী বিশেষের ব্যায়ামের সার্থকতা ,খুছে 
পাওয়া ধায়। 


শারীর-শিক্ষা | ৰ ণ 
্‌ মাটি ড্রিল ও স্বদেশী ব্যায়াম 

ভুমিকা 2 মাচিং ড্রিলের একটি অংশ। ডরিলের ক্রিয়াকলাপের নানা অবশ্য 
রুতোর মধ্যে একটি । মার্চ একটি ইংরাজী শব্ষ। ওর অর্থ এগিয়ে চলা । আর ড্রিল 
করার অর্থ অন্ধুলীলন। এই অনুশীলনের মধ্যে আবার স্তর রয়েছে। যেমন-_পুজরাবৃত্তি, 
অনুকরণ বা অনুসরণ, প্রদর্শন, সংশোধন এবং আয্মস্বকরণ । এই সব কিছু 
একত্রীভৃত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হ'লে, আমাদের অগোছালো! স্বভাব, টিলেমি, 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে একটা সংহত অভ্যাসকে গড়ে তোলে। এরই নাম শুঙ্থল। এই 
শৃঙ্খলার মধ্যে একাধারে বাধন ৪ আছে, তেমনি আছে মুক্তির অবকাশ । কথায় বল 
| 8//15 06 ০00001007) 011196:/. অর্থ স্বাধীনত। আইনেরই একটি শর্ত। 
মাইন না থাকলে শৃঙ্খল! থাকে না । শৃঙ্খগাহীন-আতঙ্ক স্বাধীনতাকে হরণ করে। 

এ ড্রিল কবে যেস্থপরিকল্পিত শারীর চর্চার একাধিক মিধণারিত নির্থল্টে পরিপণ 
হয়েছে তার কোন ইতিহাস পাঁওয়। যায় না। তবে দেহ ও দেশ রক্ষার জন্ত স্পাটান 
দেশে বখন বিধিবন্গভাবে শরীর চর্চার দীর্ঘ কাধস্থচী অন্ত হতো, বোধ হয় তধন 
থেকেই ড্রিপ শরীর চর্চার অন্তর্গত হয়েছিল। অবশ্য স্থপ্রাচীন কালে আমাদের 
দেশের ক্ষত্রি় রাজ] রাঁজড়া, পেশাদার সেনারা স্বাস্থ্য ও শক্তিকে অটুট রাখব'র 
জন্য নিশ্চয় কিছু-না কিছু অভ্যাস অন্ুণীলন করতেন। 

ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলা বোধের দরকার, তার চেয়ে ঢের বেণী প্রয়োজন জাত"য় 
জীবনে। কেতাছুরস্ত, তালিমে অন্যন্থ সুশৃঙ্খল 'আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, দেই 
জাতি সভাতার কোন সুরে আছে। আছ চীন-জাপান-রাশিয়! এই নিয়মাভিবতিতার 
উৎকর্ষে,নিত্য তালিম নেওয়ার ফলে এক উন্নত, প্রগতিশীল জাতির পরধারে উঠে গেছে । 
প্রতিটি প্রগতিশীল দে₹শ জাতটাকে এই তালিমের ছাঁচে ঢালাই করে গড়ে তোগার জগ্ত 
বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষ! দেওয়। হয়। বিকাশোনুখ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়া্জ অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গের পৈশিক টৈখিলাকে দূরীভূত করে, তাদের শক্তি সামর্থকে এক সুনিয়ঙ্ধিত 
শৃঙ্খলার হ্ত্রে গ্রথিত করে দেওয়ার জন্ত বাল্য ও ছাত্রাবস্থায় কঠোর তালিম দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর! হয়। 


সংজ্ঞা ঃ তা হলে ড্রিলের সংজ। দাড়াল এই যে, ড্রিল বলতে এমন একট 
অনুশীলন প্রক্রিয়াকে বোকায়, যে প্রক্রিয়া! একাধিকবার পুনারাবৃত্রি করার ফলে 
আমাদের অন্ুকৃত অভ্যাসগুলে। স্বকরণ রীতিতে পরিণত হয়। 


অনুশীলনের পরিণাম 2 ড্রিল বা! অনুশীল আমাদের চারটি বিষয় সাহাধ্য করে। 
প্রথমতঃ দেহটাকে অনস্ত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি দান কয়ে । (২) 
দেহম্ধনকে একজ্রজে কাজ করতে সাহায্য করে। (৬) কোন খেল! আরম্ভ করার আগ 
প্রেরণার উত্তাপে উন্দীপিত করে। (৪) আনুগত্যের তালিম দেয়। 

ড্রিলের জকুম £ দ্রিল বা মাঁচিং যাই মরা করতে চাইনা কেন, শিক্ষার্থীদের 


চা 


শিক্ষা-বিচিত্র' 


'ভার সঠিক নির্দেশ দিতে হবে। তান! হলে ড্রিল বা মাটিং সাঁফল্যমণ্ডিত হয়ে 
উঠবে নী । তাই জ্জানতে হবে ফে, হুকুমের ঢারটি স্তর আছে। যথা--(ক) ব্যাখ্যা 
(55012786090) (খ) প্রদর্শন (0০67/926508007) (গ) করানো! (5)5৩৩:০০) 
এবং (ঘ) সংশোধন । 





ড্রিলের অনুশীলন 


ড্রিল করার সময় করণীয় বা! লক্ষণীয় কি আছে £_ 
(ক) কর্মভৎপর হতে হবে (৪১110 থাক! চাই )। 


(খ) 
4গ) 
(ঘ) 


প্রত্যেকটি ড্রিপ নিহু'ল ভঙ্গীতে করতে হবে । 
ড্রিলের সময় সারিতে দাড়িয়ে কথা বল! উচিত নয় । 
প্রতিটি নিত্্দশ মন দিয়ে শুনে যথাযথ পালন করতে হবে। 


শিক্ষকের লক্ষণীয় কি 2 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


(৬) 


শিক্ষক মহাশয় যে ভাঁবে যেমন ব্যায়াম ব। ড্রিল করাবেন, সেইমত ছাত্রদের 
লাইন ব| ফাইলে দাড় করাবেন। 

তিনি ছাত্রদের কাছ খেকে ১৫1২* গজ দূরে এমন জায়গায় ফ্রাড়াবেন, যেখান 
থেকে শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রকে ভালভাবে দেখ' যায়। 

ছাত্রদের সতর্ফ ((5010190 00951001) অবস্থায় দাঁড় করিয়ে কোন নির্দেশ 
দেবেন না। 

হাসি খুশী ও আনন্দের মধ্যে শিক্ষক মহাশয় এমন ভাবে পাঠ দান করবেন, 
যাঁতে ছাত্রদের কাছে পাঁ$ দ্রানটা উপভোগ্য হয়। 

তিনি ঘুরে ঘুরে শ্রেণীর ছাত্রদের লক্ষ্য করবেন; একান্ত পিছিয়ে পড়া ছাদের 
সন্ন্মতার আলাদা দলে বা একরুভাবে আবার তালিম দেবেন! . 
কখনও ভূল নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় । ॥ 


সাজ পোষাক £ খোষাক একই ধরণের হওয়! উচিত যেমন বাফি হাঁফ, 


শারীর-শিক্ষা ূ ৯ 


পান্ট, স্তাপ্ডো গেল্সী, পায়ে সাদা যোঁজাপহ কেডস সু মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কা্ট-ফক | 
টিলে চালা পোষাক ব! শাড়ী পরাটা উচিত য়। 

প্রারভিক কাজ £ মনে রাখতে হবে যে কোন বায়াম, ড্রিল ইত্যাদি করতে 
হ'লে শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হবে, ছাত্রদের সারিবদ্ধভাঁবে দাঁড় করানোর পর, তাঞের 
ডা অববা বা দিক থেকে সংখ্যা গণনা করতে বলতে হবে । ছাত্র সংখ্যাটা জানা 
থাকলে, ব্যায়ামের শেমে খেলাধুলা করানোর সময় দল ভাগের কোন মহৃধিধা হবে ন! । 

শরীর গরম করার ব্যায়াম (১901177900৩ 00156) £ বাশী বাজিয়ে 
ছাত্রদের বলতে হবে তোমরা এ সামনের দেও াল। গাছ ছুয়ে এসে এখুনি 
আমার সামনে ছু'টি ফাইলে দাড়াও। ছেলে তখন এক ছুটে গিয়ে দেওয়াল বা গাছ 
ছুয়ে যখন ফিরে আসবে, তখন "তদের ইচ্ছে যতন লাইন বা ফাইলে দাড় করিয়ে 
অগ্নান্ত ব্যায়ামার্দি করাতে হবে। তার আগে এই যে প্রাথমিক ছ্ুটোছুটি তারই শাম 
শগীর গরম করার ব্যায়াম। যেকোন ব্যায়াম ব। ড্রিল যাই করানো হোক ন৭ লেন, 
এঁ শরীর গরম করার ব্যায়ামটি করতেই হব । 

সাবধান ব। আযাটেনশন 2 ঝায়াম পুর করানোর পূর্বাবন্থা। এটাই সবচেয়ে 
দরকারী ব! ডরিঃলর প্রথম পাট। সাবধান অবস্থায় ছুই গোড়ালি থাকবে এক লাইনে । 
আর ছুই পায়ের পাতার মধ্যেকার ববধান হবে ৩৭ ডিশ্রি। হাট মেরদণ্ড ও কাধ সোজা, 
বুক উচু, আর দুষ্ট সামনের দিকে। এই হলো! আ্যাটেনশন অবস্থা। অধগুঠি ছু' 
হাত থাকবে ছু'দিকের উরুতে লাগানো! শরীর ভারন্ত্ত ছুই পায়ের উপর। 

বিশ্রাম ব| স্ট্যাগুইজ 2 এই সত্তর্ককরণ নিশি শোনা মাত্র বী পা ১২ ইঞ্চি 
ফুরেবা দিকে সরাতে হবে। তপন সঙ্গে সঙ্গে হাত ছু'খানি এমন ভাবে পিছনে 
রাখতে হবে, যাতে ডান হাতের পিছনট! থাকে বা! হাতের তালুর উপর । আর ডান 
হাতের বুড়ো আঙউ,লট থাকবে বা-হাতের বুড়ো আঙলের'উপর। 

এই অবস্থ! পরবতা ব্যায়ামের ব্যাখ্যা '3 তঙ্গী-প্রদর্শন করতে হয়। অতঃপর নূতন 
শির্দেশের পূর্বে সাবধান অবস্থায় ফিরিয়ে এনে গৃতন ব্যায়ামের নির্দেশ দিতে হয়। 

ভ্রিল বা মাচিং মাত্র মাট-ন'টি নির্দেশ অন্ভুলরণ করতে হয়। যেমন-_:(ক) দিয়ে 
দাড়িয়ে পিছনে ঘোর, (খ) ডাইনে বা পায়ে ঘোর, (গ ডান দিক দিয়ে উপ্টো দিকে 
ঘোগ্প, (ঘ) এক লাইনে দীড়াও, (উ) দীরে চলো, (চ) ক্রুত চলে! বা দৌড়ে চলো, 
(জ) হল্ট, বা! খাম এবং (ঝা) শ্তালুট। 

(ক) ধীড়িয়ে ঈঁড়িয়ে প্রিছনে ঘোর £ [মনে রাখতে হলে দাড় করিয়ে কোন কিছু 
করানোর আগে, ওয়াশিং আপ বা! শরীর গরম করার ব্যায়াম দিতে হবে। ] বা পায়ের 
আঙুলের ডগায় চাপদিয়ে এবং ডান পাঁয়ের পাত! ঈষৎ উঠিয়ে ভর দিয়ে গেছটাঁকে পিছন 
দিকে ১৮* ডিগ্রি ঘোরাতে হবে | (ক২) অতঃপর বা পা প্রায় ছ” ইঞ্চি উঠিয়ে ডান 
পায়ের কাছে রেখে দাড়াতে হবে। এ সময় দেছের ভারসাম্য পড়বে ডান পায়ের উপর। 

(ঘ) ভাইনে বা বাঁয়ে ঘোর 8 ভান বা বা-এই ছু দিকেই ঘুরতে গেলে হাটু 


১৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


সোঁজ! রাখতে হয়। তারপর ভান দিকে ঘোরার নির্দেশ পেলে বী পায়ের আইি,লের 
ডগায় চাপ দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি ভর করে ৯০ ডিগ্রি ঘুরতে হবে। বিদ্ধ 
বা-দিকে ঘোরার সময় সব কিছুই ডান দিকের উল্টো ভাবে করতে হবে। 

(গ) ডানদিক দিয়ে উল্টো দিকে ঘোর : মনে রাধতে হবে উল্টে। দিকে 
ঘোরার সময় ডান পিক দিয়ে ঘুরতে হবে । ] ভান পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে 
বাঁ পায়ের আঙ্লের ডগার চাপে একটু জোর দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘোরার পর বা-পাটা' 
ছ ইঞ্চি উঠিয়ে ভান পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে পাশে রাখতে হবে । 

(ঘ। এ্রক লাইনে ্াড়াও £ ছু, ভাগে লাইনের বিস্তাস হয়--(১) লাইন-_ 
পাশাপাশি একই সরগরখোয় মাথায় বড় থেকে ক্রমান্বয়ে ছোটদের ঠাড়াতে হবে-বড় 
থেকে ছ্োটর। ধাড়াবে ডান থেকে বা দিকে অধব! বা থেকে ডান দিকে ক্রমপধায়ে । 

ফাইল ;: ফাইল লাইনের আর একটি শ্রেণী বিন্তান। ফাইিল লাইনের মত 
পাশাপাশি দাড়ানোর নিয়ম নয়। এখানে ছোটরা সামনে বড়রা উচ্চতা! হিসাবে আগে- 
পিছে দাড়ায়। ফাইল বিস্তান এক ব! একাঁধিক হতে পারে। আর চুনের দাগ কাট! 
লাইন ব! দাগে প1 দিয়ে ফাইল বা! লাইনে দাড়ানো! যেতে পারে। হাত ধরাধরি করে 
অথব! পাশাপাশি দাড়িয়ে লাইনের প্রথম জন বাদে প্রত্যেকে ডান হাত তুলে ডানদিকে 
ঈাড়ানে। ছাত্র বা ছাত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দূরত্ব ঠিক করে নিতে হয়। ব্যায়াম বা 
খেলার জন্য এই নির্দিষ্ট এক বাহুর দুরত্ব কমাতে বাড়াতে হয়। তারপর গণনা শুরু 
বলার সঙ্গে সঙ্গে ভান দিক থেকে এক-ছুই-তিন করে গণন! শুরু হয়। এই সংখা 
বলার সময় ব! দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হয়। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় পুধাবস্থায় 
ফিরে আসবে । 

(ও) ধীরে চলে। £ থুতুনি ঈনৎ উঠানো, শরীর দোজ! থাকবে । চলা সব 
সময় শুর হবে বা! পা্দে। অর্ধনুষ্টিবন্ধ'ছু'হাত কাধ বরাবর উঠানামা! করবে দ্রুত ব! ধীর 
গতির সঙ্গে সমত। রেধে। মার্ট-পান্টের সময় ছু'হাতই থাকবে অর্ধমুঠি অবস্থায় দুদকের 
উপ্ুতে লাগানে!। প্রতি পদক্ষেপের পরিমাপ হবে আহ্থমানিক ৩৮ সোট্টিমিটার । 
লেফট্‌ বা এক বল্লে বী পা আর রাইট বা ছুই বললে ভান পা মাটিতে পড়বে । 

চলতে চলতে থামতে হ'লে এক জায়গায় ধাড়িয়ে চার সংখ্যা গণনার পর থামতে 
হযে । ষে পায়ে তালরাখ শুক হয়েছিল, সেই পায়ে বিরতি আসবে | যেখন--খেমে-- 
যাও-এক, দুই, তিন, চার--বলার সঙ্গে সঙ্গে দ। পায়ে তালরাখা শেষ হবে । 

ডে) ভ্রুভ ব। দৌড়ে চলে।£ এই শির্দেশ শোন। মাত্র গতি বাড়াতে হবে । 
তবে সকলের বী পায়ের সঙ্গে বা-পা, 'ডান পায়ের সঙ্গে ভান প! সমতালে মাটিতে পর্বে 
উঠবে । এই সময় পায়ের পাত। আল্তে। ভাবে মাটি স্পর্শ করবে | এই সময় হাতের 
রঃ ১৬৫ ভিগ্রি কোণ স্থষ্টি করে বাকবে। দ্রুত তালে চলার সময় ছাড় ঈষৎ উচু 

এ ং সোজা রাখতে হবে। কক ঈ 
€ছ) হুল্ট,বা থাম :. দাড়িয়ে াফে পায়ে তাল রাখার সময় ছু' সখ্য গণনার 


শারীর-শক্ষা ১১ 


পুর থাকতে হয় । এবার ভান পায়ে বিরতি আঁলবে। যেমন--এবার খাম এক, 
ছুই। করত ভালে চলার সময় কিভাবে থামতে হবে, ত! বলা হয়েছে (উ) অংশের 


ছ্ি্ীতব অনুচ্ছেদে । 
(জজ) ক্ানুট £ এই স্তালুট হচ্ছে যর কায়দায় শ্রধ্ধা গ্রদশ নৈর রীতি। এটা খুক 





শিয়ম মাফিক এবং কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতে হয়। নির্দেশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলন্তে 
হয়। যেমন-স্তা-লুট। এ নিশি শোন! মাত্র সাবধান অবস্থায় দাড়িয়ে ডান 
হাত অর্ধ বৃত্তাকারে এনে ভান কপালের তুরুর নিচেয় ঠেকাতে হবে। কীধ বরাবর 
আ্যাঙ্গল করে হাত ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে । আর চারটি জড়করা আঙ,লের উপর 
বুড়ো! আউল থাকবে বাকানে! অবস্থায় । তখন ডান-চোখ থেকে হাতের বুড়ো আঙ,লের 
বাবধান থাকবে এক ইঞ্চি মতন। 

ড্রিল ব! মাচিং-এর সঙ্গে ব্যায়াম অন্ুশীগনের সহায়ক হিসাবে গদা, বাস্থেল, যি, 
লেজিয়াম প্রতৃতি স্বল্প ওজনের সরঞ্জাষ নিয়ে শরীর চর্চার রীতি বন্থদিন আগে আমাদ্রে 
দেশে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে সেই সব গদ! যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আমন্যপ্ষিক 
ব্যাক্নাম হিসাবে ওগুলো প্রবর্তন কর! যেতে পারে । 


স্বদেশী ব্যায়াম 
এক একটা! গ্েশে এক একধরনের ব্যায়ামের প্রচলন দেখা যায়। হয় তে বা 
তার! সেই ব্যায়াম পদ্ধতির উদ্তাবক, অখব! পরিগ্রাঠুক। উত্তরকালে এই ধরণের কোন 


কোন ব্যায়াম দেশীয় ব্যায়ামে হয়। এই জাতীয় অনেকগুলি স্বদেণী ব্যায়ামের 
প্রচলন ছি, ভারতবর্ষে। তার কতকগুলে! ছিল নিছক দৈহিক-উৎকর্ষ অর্জনের নিমিক্ত 


২ শিক্ষ।-বিচিত্র! 
ব্যায়াম। আবার কোঁনো-। ছিপ যোগ সাধনার অঙ্গবিশেষ। শরীর চর্চার প্রাচীন 
ইতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখা যায় ধে, তখনকার উল্লেখ্য দেনী ব্যায়ামের মধ্যে ছিল 
ডন; বৈঠক, প্রাণায়ন ও সূর্য-নদস্কার। এর মধ্যে প্রথম ছু'টি আজও চালু আছে 
আমাদের দেশে । সার্ধরণতঃ দেহটাকে কাধক্ষম রাধার জন্ত ভন বৈঠক দিয়ে খাকেন। 
দ্বিতীয় ছুটি ছিল সাধন-ভঙ্দরনের অঙ্গ । সূর্ব নমস্কার ছিল ত্বানকালীন নিত্য সান কৃত্য। 
আর প্রাণায়ম ছিল পুরোপুরি যোগসাধনার অঙ্গবিশেষ। একে এক কথাস়্ শ্বাসপ্রশ্বাসের 
ব্যায়ামই বলা চলে। তিনটি ধারায় এই অভ্যাস অনুশীলন চলে-_যেমন দেহাত্যন্তরে 
শির্ষল বায়ু করানোকে বল! হয় পুক্নক, নিরোধ করার নাম কুস্তক আর নিঃসারণ 
প্রক্রিয়াকে বলে রেচক। প্রাণায়ম অভ্যাসের এই রীতি। 

ডন ও বৈঠক ঃ এ ছ"টিই স্বদেশী ব্যায়াম । কৃস্তিগীররাই সাধারণতঃ শরীরটাকে 
আগভাবীন ও সক্ষম রাখার জন্ত এই ব্যায়াম করে গাকেন। ডন দেওয়ার সময় পায়ের 
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“পাতায় ভর দিয়ে প্রথমে হাটুর উপর বমতে হয়। তারপর হাটু থেকে সামনের দিকে 
এক হাত এক বিৎৎ দূরত্বে পাশাপাশি ছু'হাতের তালু মাটি সংলগ্ন করে কোমর বেঁকিয়ে 
দেহটাকে পিছনে ভাজ কর! হাটুর কাছে আনতে হবে। তারপর মাথা গুজে ডুব 
দেওয়ার মত ভঙ্গীতে খানিকটা যাওয়ার পর দুহাতের উপর ভর দিয়ে কোমর থেকে 
“শরীরের উর্ধ্বাঙ্গকে টেনে সোজ| করার চেষ্ট। করতে হবে। বুক চিতানো ঘাড় উচু এই 
অনস্থায় দেহের অবস্থ! হবে ধন্ছকের ভিতর পিঠের মত বাকানে। | এইভাবে গুণে গুণে 
একাধিকবার শরীরটাকে নামিয়ে টেনে তুলতে হবে। একেই বলে ডন দেওয়া। 
বৈঠক ঃ বৈঠক অনেক ওঠা-বমার পদ্ধতি বিশেষ। দাড়ানো অবস্থা যেমন দ্রুত, 
'তালে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ই'টুর উপর বসা ও উঠা | এরই' 
নাম বৈঠক । 


ঘোগ ব্যায়াম বা আদন 


আর্য নমক্কার £ শ্বাস গ্রশ্থাস নিয়গ্্রিত যোগ বায়ামের সমগোত্রীয় একটি দেশী 
ব্যায়াম । বায়ামটি ছেলে মেয়ে উভয়েই করতে পারে। চারটি পর্যায়ে ব্ায়ামটি 
বিভক্ত ।, যথা-প্রথম নমস্কারের' ভঙ্গীতে ব্যায়ামটির শুরু । দীড়ানোর নিয়ম-ছু 
পায়ের পাতা পাশাপাশি জড়করা, পায়ে সোঙ হয়ে দাড়াতে হবে'॥” তারপর ছ'বুড়ো 
"আ$,ল ছু' অনাষিকার সঙ্গে ঠেকিয়ে যুক্ত পাণি বুকের উপর এমনতার্ধে রাখতে হবে যে 


শারীর-পিক্ষা ১৬, 


ক্র, হাতের আউ.লগুলি জিশলের মত খাড়া হয়ে থাকবে । আর ভাঁজ কর! ছু'হাতের 
কুস্ইসাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে । এ অবস্থায় শ্বাসগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ধীর 
গনিত যুক্ত পাণিসহ কোমর থেকে পিছনে যতদুর সল্ভব দেহটাকে বাকাতে হবে । 
তারপর আস্তে আন্তে এ যুক্ত পাঁণিসহ শরীরটাকে কোমর থেকে সামনের দিকে এমন”: 





জর্য নমস্কার 


ভাবে বাকাতে হবে যে, হেঁট-মাথার কান বরাবর ছু'পাশ দিয়ে ছু'হাতের আঙুলের 
অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করবে । আর কপাল ঠেকবে হাটু্য়ে। এই প্রক্রিয়ার সময় 
আন্তে আন্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে । এরপর চতুর্থ পর্যায়ে ডান হাটু ভাজ করে 
ছু'্বাতের উপর শনীরের ভার ন্তত্ত করে বা পা-টা পিছন দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে: 
হবে যে,.দেহের একাংশের ভার এ পায়ের পাতার উপর ন্স্ত হবে। এই অবস্থায় 
শ্বাম হওয়ার সঙ্ষে সঙ্গে কোমর থেকে বুক ও মাথা উ চু করতে হবে। এখান থেকে 
ডনের অবস্থায় বধন ফিরে ধাবে, তখন নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে । তারপর কুস্তক অবস্থায় 
বার. ভিনেক ভন ধেওয়ার পর আবার সেই পূর্বের ১ নং অবস্থায় কিরে যেতে হবে । 
এই একই ব্যায়ামের পাঁচটি পথায়ের ক্রমাগুত পুনরাবৃত্তি হবে ! এই ব্যায়ামে এক সঙ্গে 
নর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয় বছে হূর্থ :নমন্কার সকলের উপযোগী ব্যায়ামরপে খ্বীকূতি লা, 
ক-রছে। 


১৪ . শিক্ষা-বিচিত্রা 


আকন £$ এই যৌগিক ব্যায়াম ব| আসনই আজ শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামের স্বারুতি- 
'পেয়েছে। এ ব্যায়ামের জন্য বিশেষ স্থান, সরঞ্জাম বা যক্ত্রপাতি--কোন কিছুরই 
প্রয়োজন হয় না। এই ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের- বিশেষ করে আঙ্ত্িক ব্যাধি, দৈহিক 
জর্টটি এবং অনেক উপসগ-ও দূরীভূত হয়। ক্রমশঃ এই ব্যায়ামের জনপ্রিয়ত' বাড়ছে। 

শবাসন সব আসন অভ্যাস করার পর শবাসনে মড়ার মত নিশ্চলভাবে শুয়ে 
বিশ্রাম নিতে হয়। এই কারণে এর নাম শবালন। প্রয়োজনমত ৫1১৭ মিনিট শবাসন 
অভ্যাস করলে ব্যায়ামঙ্গনিত অবসাদ দুর হয়৷ 

বজ্জান ঃ দেহের নিয়াংশ এই ব্যায়ামে বজ্রের ন্ায় দৃঢ় ও মজবুত হয়, এই 
কারণে এর নাধ বস্াসন। 

াটু মুড়ে পায়ের পাত! ভূমি সংলগ্ন করে গোড়াপির “উপর বসতে হবে। হাটু 
থেকে গোড়ালি বরাবর দেহের পশ্চাৎ ভাগ ন্বান্ত হবে। খাওয়! দাওয়ার পর এই আসন 
অভ্যান করলে অজাণ, অগ্নিমান্দ্য দূর হয়, সায়টিকা৷ ও পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। 
প্রতিদিন মিনিট পাঁচেক এই ব্যায়াম অভ্যাস কর! বিধেয়। 

সব্ণজাসন 2 সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই ব্যায়ামের দ্বার! ুস্থ, সবল ও নীরোগ হয়, 
এই কারণে ইহা! সর্বাঙ্গান নামে অভিহিত। 

এই আপন অভ্যাস একটু অনুশীলন সাপেক্ষ । চিৎ হয়ে শুয়ে, মাথা-ঘাড় ও বাহুর 
উপর দেহভার ন্যস্ত করে, কোমরে ছু'হাতের ঠেক। দিয়ে ছু'পা সোক্সা উপরে উঠিয়া 
পায়ের ছু'পাত! টান-টান করে রাখতে হয়। এই অবস্থায় যাতে যুতনী বুকের উপরে 
কণ্ঠকৃপে সংসুক্ত হয়, দেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। "শ্বাস প্রশ্বাস রাঁতি হবে স্বাভাবিক । 

এই আপন প্রথম দিকে ৩০ সেঃ করে বার চারেক অভ্যাস করতে হয় এবং গ্রতি- 
বারের অভ্যাস অস্ভে ৩০ সেঃ শবাপনে বিআঁম নিতে হয়। যাঁদের প্লীহা বন্ড বা 
ইাপানী আছে, এই আপন তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

হলাসন 3 দেহমুদ্রা অনেকট! হলারুতি হয় বলে, এর নামকরণ হয়েছে হলাসন। 
এই আপনের প্রস্তুতির জন্য দেহের দু'পাশে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুতে হয়। তারপর 
দু'বাহু আর কাধ বরাবর ঘাড়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করে এক সঙ্গে ছু'পা উঠিয়ে 
ঘাড়ের নিচে থেকে সমস্ত দেহট। "অর্শ বৃত্তাকারে বেঁকিয়ে মাথার পিছনদিকে ভূমিতে 
রাখতে হয়। যুক্ত দু'পায়ের অগ্রভাগ মেঝে স্পশ করবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাদ 
স্বাভাঁবিক ভাবে চলবে । 

উদ্রীসন £ এই ব্যায়ামের রঃ আসনকারীকে অ কটা উটের মত দেখতে হম 
বলে, এ আসনের নাম উ 

হাটু গেড়ে বসে চ্০সতপ নি গোড়ালি ধরে নত আস্তে শরীরটাকে হর 

সম্ভব ধনুকের মত করে বাকাতে হবে । এই অবস্থায়, টু থেকে গলা পর্যস্ত বেশ 
টানটান থাকবে । মাধ! থাকরে নিচের দিকে, খুতনী থাকবে উতুখে |. খই গাদন 
বার্ষক্য রোধক, অথচ উচ্চতা! বুদ্ধির সহায়ক। | 


শারীরু-শিক্ষ 


১৫ 


স্থুকটাষন ; 'অসৌষ্ঠব বসার বলে এই আসনের নামকরণ হচ্ছে উতকটাসন। 
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বিভিন্ন প্রকারের আসন 


ওসাঁজা হয়ে দীড়ানোর পর পায়ের পাতার অগ্রভাগে দেহের ভারসাম্য রেখে উবু 


5৬ শিক্ষা-বিচিত্র। 


হয়ে বসতে হবে। দু'দিকে ছু'ছাত হাটুর উপর রেখে শিরদাড়া দোজ! রেখে সাধনের 
দিকে তাকাতে ছবে। 

ধনুরাসন : উপুড় হয়ে মেঝে শোয়ার পর ছু" হাত দিয়ে দু পায়ের গোছ শক্ত করে 

ধরে, কোমর থেকে গল! অলধি চাগিয়ে তোলার চেষ্টা নিতে হবে । হাটুর সংযোগে 
পা বাকাতে হবে । বুক সোজা, দেহের ভার পেটের উপর ন্তন্ত হবে। 

চক্রাসন £ সোজ। দীড়াঁনোর পর যে কোন দিকে বেঁকে সেদিকের হাটু স্পর্শ 

করতে হবে। অপর দিকেও অনুরূপ ভাবে হাটু ম্পর্শকরতে হবে। আর এক ধরণের 
চক্রাঘনও আছে। যাতে হাতের উপর দেহের ভারসাম্য থাকে। 

ভুজঙ্গ।সন £ বুকের ছু' পাশে ছু' হাতের চেটে মাটিতে রেখে হাত ও পায়ের 

পাতাকে বিশ্রাম নিতে হয়। তারপর ছ' হাতে ভারসাম্য রেখে ধীরে ধীরে বুক উঠাতে 
হবে, পা ছুটে! থাকবে বিরামাবস্থায়। ঘাড় বেঁকিয়ে মাথাটীকে পিছনের দিকে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। মাথ! একটু বেশী উঠার দরুণ হাতের কনুই একটু বেঁকবে। 
পাচ পর্যন্ত গণন! হ'লে, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে । 

শ্বোমুখাসন : এই আসনে অবস্থানকারীর পায়ের অবস্থান "অনেকটা গরুর মৃখের 

মত দেখায় বলে এর নামকরণ হয়েছে গোমুখাসন। 

(ক) এই আসনে দু'বার হাত-পা বদল করতে হয়। প্রথমে ছু" প1 ছড়িয়ে বসার 
পর ডান পা হাটুর কাছ থেকে ঝা হাটুর উপর এনে এমনভাবে স্থাপন কর 
বে, ডান পায়ের গোড়ালি যেন ঝ! দিকে পাছ। স্পর্ণ করে। 

(খ) অতঃপর বী পা হাটুর কাছ থেকে ভেঙে এমন ভাবে ডান হাটুর নিচে নিয়ে 
যাবে যে, ব! পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডান পাছ। ছোয়া! যাবে । 

(গ) এবার ডান হাত মাথার উপর দিয়ে তুলে কুহ্ুই-এর কাছে ভাজ করে পিঠের 
কাছে নামাতে হবে এবং ব। হাত কুনুই-এর কাছে ভেঙে ভান দিকে ঘুরিয়ে 
ডান হাতের আঙ,ল ধরতে হবে। 

(খ্) এই ভাবে ২* সেকেগড থাকার পর প!1 ও হাত বদলে অর্থাৎ ভান পা নিচে 
ও বী পা উপরে এমনভাবে হাটুর উপরে হাটু রাখতে হবে যে, গোফালি 
চিয়ে বিপরীত পাছ। ছোয়া যায়। 

(গু) এবার ব! হাত কুনুই-এর কাছ থেকে ভেঙে পিঠে নামাতে হবে এবং ভান, 
হাত ব1 দিকে বেকিয়ে এনে বা হাতের আঙ,ল ধরতে হবে। এবং ফেক 
মোজ। রাখতে হবে। 

€) এই ভাবে প্রতি পায়ে তিন বার করে মোট ৬ বার অভ্যাস করতে হবে । 
এই আনে সায়টিকা, পায়ের পাত, অর্শ, বিনিব্রা মৃত্র প্রদাহ প্রতি... 

নিরাময় হুয়। 


শারীর-শিক্ষা ১৭ 


সংজ্ঞা; জিমগ্যাস্টিকস কথাটার প্রথম উদ্ভব ও প্রয়োগ গ্রীসে । তখন 
কথাটার প্রয়োগ হতো! “19 খা 20 80216180 636105৩৪--এই অর্থে। অর্থাৎ 
শৈত্যক্রীড়া সংশ্লিউ$ ঘ1; কিছু ব্যায়ামানুপীলনই ছিল জিমন্যান্টিকষের অন্তর্গত । 
তন দৌড়ানো+ লাফানো, বর্শানিক্ষেপ থেকে শুরু করে কুত্তি পর্যস্ত ছিল এই 
ব্যায়ামের অস্তভুক্তি। আর জিমন্তান্তিকস কথা থেকেই জিমন্যাসিক্কবঁম কথাটার 
উৎপত্তি । 

ইতিহাস: আছকের এই বিশেষ অর্থে জিমন্তা্টিকসতে পৌঁছাতে কয়েক 
শতাব্দী লেগেছে । সেই রোম সাম্াজেোর যুগেই--যখন একাধারে বীর্যবতা আর 
নাইটছডের অনুশীলন চলেছে, প্রকৃত জিমন্যান্টিকসের অহুহ্ীলন আরম্ত হয় রোষে। 

অঙ্টা্শ শতকের শেষ ভাগে জন ক্রেডারিক গুটুষ্‌ মুখই জিমন্যান্টিকস 
আন্দোলনের প্রবন্ধ । তিনি ব্যায়াম শিক্গকরূপে জার্মানীর এক শিক্ষায়তনে পঞ্চাশ 
বৎসর শিক্ষকতা করেন। পাশ্চাত্য দেশে তিনি জিমন্যান্টিকস্-এর প্রপিতামহু 
নামে অভিহিত। এই প্রসঙ্গেংজন পেষ্টালথ সি, ফাদার জন, জ্রানসিস 
সঘ্যার্মস্, পার হেনরিক লিং, জ্রাঞ্চ, ল্যাচেট, গ্যগ এবং ভ্যাডফ, 
জ্পপাঁইস-এর নাম উল্লেখযোগা । ইনি জিমন্যান্টিকস্তএর পিতা! নাষে সুপরিচিত। 

আর এই উদ্ভমের পিছনে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভুমিকা আছে, 
সেই সব জংস্থার মধ্যে ইয়ং ম্যান প্রাশ্চান্‌ আসোসিয়েশন (খর. চি, 0১4.) 
আমেরিকান টার্নারস, সুইচ আমেরিকান জিমল্যার্স্টকস্‌ আসো- 
সিক়েশন, আমেরিকান শোকোল-এর নাম করা চলে। 

ব্যাক্সাম সূচ্পী : আত্তর্ভাতিক জিমস্টাপ্টিক সংস্থা জিমন্যান্টিকের অন্তর্গত 
ব্যায়াম্টিকে ছু'টি ভাগে ভাগ করেছেন | কই ব্ভাগান্বগারে ছেলেদের জন্য 
১২টি এবং মেয়েদের জন্য ৮টি ব্যায়াম প্রতিযোগিতার বিষয়রূপে পরিণত হয়েছে। 

ছেজেদের প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ঃ$ এই বিষয় সমূহের অন্তর্গত 
হু'লো--ক্রী'ফ্যাঙ্ডিং এক্সারসাইজ; হয়াইজেন্টাল ফিক্সড. বার, পাারালেল বার, ভল্ট, 
রিং । এই বিষয়গুলির এক এক বিভাগের একাধিক বিষয়ের একটি করে আবশ্তিক 
ও একটি করে যৈচ্ছিক ব্যায়াষ করার নিয়ষ | 

মেয়েদের প্রতিযোগিতার বিষয়াদি & মেয়েদের প্রতিযোগিতার বিষয়- 
ছুক্ত হলো! £--বিভিন্ন উচ্চমানের প্যারালেল বার, বিম ব্যালাজ, সাইডওয়েজ, আন 
পমেষ্ড, লংহর্স ও বিটবের্ড সহু। 

শারীর--২ 


১৮ শিক্ষা-বিচিত্র! 


ছেলেদের সরঞ্জামাদি £ কাঠ ব। লোহার মোটা পাইপে তৈরি খাড়া বার ১ 
জোড়া কাঠের বার গুলির ব্যাস হবে &"১ সেন্টিমিটার, সমান্তরাল গুলির ব্যাস ৪"১ 
সেন্টিমিটার, মাটি থেকে উচ্চতা ১৭০ মিটার | বারের দৈর্ঘ্য ৩'** মিটার । এই 
হ* বারের মধ্যবর্তী দুরত্ব হবে ৪২৪৮ সেন্টিমিটার । 

হুর্সঃ লম্বা ১:৬০ ষ্টার, চওড়া ৮০ সেন্টিমিটার | 

পমেল্ড হর্স_হসের পিছন দিকটার মাটি থেকে উচ্চতা হবে ১-১০ মিঃ এবং 
হুসেঁর পিছন থেকে পমেন্ডের উচ্চত। হুবে ১২ সেন্টিমিটার | 

লং হুর্স-__মাটি থেকে হসের পিছন দিকটার উচ্চত1 হবে ১৩৫ মিঃ। 

রিং £ মাটি থেকে রিং-এর ফ্রেমের উচ্চতা হবে &*&০ মিটার। রিং এর 
ব্যাস হবে ১৮ সেন্টিমিটার | ছুই দড়ির মাঝের ব্যবধান হবে &০ সেন্টিমিটার । 
মাটি থেকে রিংএর দূরত্ব হবে ২২ মিঃ। 

ফ্লোর-খালি হাতে (দাড়িয়ে বা বসে ) ব্যায়াম করার জন্য কার্পেট বা নরম 
গদ্দি বিছানে! সমান স্থানের পরিমাণ হু'বে ১৪৮১৪ মিঃ । এখানে বাবহৃত গদির 
উচ্চতা হবে &*১০ সেক্টিমিটার | 

বিট বোর্ড: লম্বা! ১২০ সেষ্টিমিটার, সামনের উচ্চত। ১২ সেন্টিমিটার এবং 
চওড়া ৬০ সেন্টিমিটার | 

মেয়েদের সরজাম £ 

বার £ সব থেকে উচ্চ বারের মাপ হ'বে ২৩০ সেন্টিমিটার 

2৪ নিচু 62 1 ১৫৩ ৪৪ 
৪5 জন্ব 9 99 ৩০৩ $5 
'ডিম্বাকৃতি বাধ ৪১ ৮ &১ সেন্টিমিটার | 
ছুই”, বারের তিতরকার দুরত্ব হবে ৪৩ থেকে ৪৮ সে্টিমিটার । 
বিম-উপাঁরের দিকের উচ্চত। হবে ১২৭ সেন্টিমিটার । লম্বায় হবে &০* 
নেক্টিযিটার | £ 

বিট দুষ্ার্ডঃ ১ সেন্টিমিটার উচ্চতার একটি শক্ত বিট বোর্ডের প্রয়োজন । 

লং হর্স- দৈর্ঘ্য ১৬০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ১১৮ সেন্টিমিটার এবং চওড়া ৩৪ 
গে্টিমিটার | 

. ক্লোরস্পখালি হাতে ব্যায়ামের জন্য ১৪১৪ মিঃ আর গদি ইত্যাদি হ'বে 


পূর্বের মতন। 
ডিগবাজী খাওয়া--সামনে ও পিছনে : ছিমন্যান্টিকসের সঙ্গে যে লব 


শারীরশশিক্ষা ১৯ 


ক্ানৃষঙ্গিক খালি হাতে ব্যায়াম করানো হয়, তন্মধো সোজা! ডিগবাজী ও উল্টো 
ভিগবাজিই অন্যতয | ব্যায়ামটি ছেলেমেয়ে উভয়েরই উপযোগী । 
সোজা ডিগবাজি খাওয়ার আগে মাটিতে হুহ'াটুর ছু পাশে দ্ব হাত রেখে 
সাষনের দিকে একটু ঝুঁকে বসতে হয় । তারপর ঘাড় সমেত মাথাটা নিচু করে 
হাটুর যধ্যে মাটির উপর রেখে পিছনের হুপা মাটিতেএকটু জোরে ঠেল! দিলেই 
গোল পাকানে! শরীরট! সামপের দিকে গড়িয়ে যাবে । এরই নাম সো ডিগাবাজী 
বা ফরওয়ার্ড রোল । এইভাবে ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে ফাওয়া যায়। 
পিছন ভিগবাজী £$ এটা ঠিক আগের পদ্ধতির উল্টো প্রক্রিয়া । এখানে 
ধপিছন ফিরে তাজ করা ছু” হাটুর ছু" পাশের মাটিতে হাত রেখে, সামনের দিকে 
ঝুঁকে শরীরটাকে একটু ছুলিয়ে পা দিয়ে মাটিতে ধাক দিয়ে পিছনে উলটে 
যাওয়া যায়। এইভাবে পরপর অনেকগুলি উলটো ভিগবাজি খাওয়া যায়। 
বায়ামের প্রস্ততি ও যে কোন শারীর শিক্ষার পরীক্ষার জন্য এই ছুটো অপরিহার্য । 
উল্টো ডিগবাজি বা সামার জল্ট--উল্টো ডিগবাজী বা সামার সন্ট, 
জিমন্যাডটিক্সের প্রাথমিক 
ব্যায়ামগুলির মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত কঠিন 
পর্যায়ের ব্যায়াম । এর 
স্বন্তু একজন সঙ্গীর 
দরকার হয়। এই 
টিঘাহাষ্যকারী বা! ক্ষেপশ- 
কারীর 21০9৫ কাজ । 
'উল্‌্টো ডিগবাজী নিত 
পাওয়ার আগে নিক্ষেপ- টি থ (6 
ীরীর আলে উলটো ডিগবাজী বা সাষার সল্ট 
. ২. 
ন্বাঙলে জোড়া ছু” হাতের তালুতে যেকোন পা রাখতে হবে। তারপর যখন এ 
সাহাধ্যকারী যে ভিগবাঙ্ী খাবে, তাকে উচু. করে তুলবে সে তখন তার বাঁ-পাটা 
সোজা না করার সঙ্গে নিক্ষেপকারী তাকে একটা বাঁকুনি দেবে, অমনি সে পিঠটা 
বেঁকিয়ে যাধা নিচু করে লাফ দেবে এবং জান্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে নিজের ছু" পায়ে 
শট দোজ। হয়ে দাড়াবে ৷ বব্যায়ামটি খুবই শক্ত এবং অনুশীলন সাক্ষেপ 1 


হন্সাইজ্যেপ্টাল শ্বাল্প 


হরাইজ্োন্টাল বারের উচ্চতা অনেক বলে, এই বারে আরোহণ করতে হয়। 
স্াঙ্গকাল অবশ্য এর নাম হরেছে উ“চুবার (818. ৮৪৫) । এই উত্চু বারে ব্যায়াম 





২০ শিক্ষা-বিচিত্র। 
করতে হলে একাধারে শক্তি ও কলাকৌশল এবং সহযোগিতার প্রয়োজন হয় 
বেশী। মাটি থেকে এই বারের উচ্চতা হৰে 1৯” বা! ২৩৬ যিটার | 

এইচ্চাবে একাধিকবার আরোহণ ও অবতরণের দ্বারা মূলতঃ বাহুদবায়েরই 
ব্যায়াম হয় । কিভাবে হরাইজ্ন্টাল বারে আরোহুণ করতে হয়, নিচে তার হুট 


ৃ প্রণালী দেখানো হয়েছে। 
যথা! (ক) সোজাসুজি (০08 
9081-0%57) ও পিছন দিয়ে 
(090 200] ০0৬6) 
| হ্রাইজোন্টাল বারের 
খেলার অধিকাংশ হলো দোল- 
৬ খ 


খাওয়া অথবা ঘুরপাক খাওয়া 

আরোহণ পদ্ধতি (ক) দোজাসুজি ধরখেয । এই উঁচু বাঝের 
খে) পিছন দিয়ে খেলাগুলোকে মোটামুটি 

পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা-_রিং-সুইয়িং, জ্যাক নাইফ শরীরকে চাগিয়ে 


ভোলা, পা বাধিয়ে মাথা নিচের দিকে করে ঝোলা (বাদুড় ঝোলা ), হাটু লাগিয়ে 
ঘোর! € নী-সারঞেল ফরওয়ার্ড ) ও হিপ সারকেল। 


এর কোন ব্যায়ামটাই নিজে নিজে করা যায় না; কাজেই একজন অভিজ্ঞ 
শিক্ষকের তত্বাবধানে কর] উচিত। 

প্যারালেল বার £ প্যারালেল বারের খেলাই জিমন্যাফিক্সের অন্তর্গত একটি 
সুপরিচিত ব্যায়/ষ । এর সবগুলিই প্রায় দেহভারসাষ্য রক্ষার খেল! | কাঠের ফিক্সড. 
বারের খাড়াগুলির ব্যাস &*১ সেন্টিমিটার আর সমান্তরাল গুলির ব্যাসের পরিমাণ 
৪"১ সেষ্টিযিটার । মাটি থেকে উচ্চতার পরিমাণ হবে ১*৭০'মিটার। বারদণ্ডের 
দৈর্থ ৩৬০ মিটার | সমান্তরাল দুই বারের 
মধ্যের দুরত্ব হবে ৪২৪৮ সে্টিমিটার | 

প্যারালেল বারের খেলা শিক্ষার 
গোড়ার কথাই হুণচ্ছে ঠিক মতন নামা ৩ 
উঠার অভ্যাস করা। এই ব্যায়ামে দৃঢ়" 
ভাবে বারদণ্ড ছুটিকে ধরার অভ্যাস বা পার্্ারোশ 


শ্রিপিং শিক্ষারই দরকার সর্বাথ্রে। ঘিভীর পর্য্যায়ে শিক্ষা করতে হয় দোলার 
অভ্যাস (চা) 


শারীর-শিক্ষা ২১ 
বারে ওঠার পদ্ধতি-যোটামুটি চারটি পদ্ধতিতে বারে ওঠানামা করতে হয় 


ঘথা--ওঠার পদ্ধতি-_ 
€১) সামনে দিয়ে 
ওঠা (২) পিছন দিয়ে 
ঠা (৩) পাঁশ থেকে 
লাফিয়ে ওঠা 
€৪) ছু'বারের উপর 
'আন্তা আড়িভ্াবে 





ওঠা এবং দিজার লাফ দিয়ে ডান দিকে অবতরণের ভঙ্গী 


নামার পদ্ধতি £ (১) পিছন করে নাম! (২) লাফ দিয়ে নামা (৩) লাফ 
দেয়ে পিছন দিকে নামা (৪) কীধের উপর দাড়ানো অবস্থা থেকে নামা 
বারের উপরে কৃত্যালি--এই কৃত্যালিগুলিকে মোট আট ভাগে ভাগ করা 





সামনে পিছনে ডিগবাজী 


পায় । যখা-€১) শরীর দোলান (২) পা ফশীক করে বস! 0৩) এক পাশ থেকে 
অন্য পাশে আসন বদল করা (8) সিজার। টার্ণ (8) পিছনে সিজার টার্শ, (৬) 
পাফাক করে বসা ও সামনে ডিগবাজী (৭) কাধের উপর দেহ ভার নৃস্ত 
করা ৮) হাতের উপর দেহভার শ্ান্ত করে শরীর দোলানো (৯) শোয়া অবস্থা 
টঁথেকে শরীর ওঠ|নে! (১০) হাতের উপর ন্বস্ত দেহভার নিয়ে অবতরণ | 
প্যারালেল বান"এর ব্যায়ামে উর্ধাঙ্গ পু্টিলা করে, কিন্তু নিয়াঙ্গ কশ 
ছয়ে যায়। এই কারণে এই সঙ্গে ডন বৈঠক দিয়ে পায়ের ব্যায়াম করতে হয়। 
দ্বিতীয় কথ! এই যে, বারের খেলাগুলি মাত্রায় ভারসামোর ব্যায়াম । তা 


২২. ৃ শিক্ষা-বিচিন্রা 
ছাড়! যেমন কঠিন, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে । এই “কারণে উপযুক্ত 





হাতের জোরে শরীর ওঠানো 
বিচক্ষণ শিক্ষকের তত্বাবধান ছাড়া এই ব্যায়াম করা উচিত নয়। 


ভল্উ ্! স্কালেঁল্স তোড়া ডিগানে। ব্যাক্সাস 

ভষ্ট বা ভারসাম্য রক্ষার ব্যায়াম । জিমন্যা্টিকসের প্রস্ততি-পর্ব হিসাবে এর 
কদর। এই ব্যায়ামে কলাকৌশলের যে চমক আছে, তা* সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি 
আকর্ণ করে। এব্যায়াম এক! করাটা] নিরাপপ নয়; কারণ অপরের সাহাযা- 
নির্ভর এই ব্যায়াম । 

খালি হাতে ভিগ.বাঁজী যাওয়ার সময় যেমন একজন লাহায্যকারীর দরকার হয়, 
এখানে ভল্ট বক্স বা কাঠের ঘোড়া সেই কাজ করে। সাধারণতঃ এই ধরণের 
ভল্ট বক্সের সাহায্যে ছ'টি 
ভঙ্গীমায় লাফানে! যায়।। 
যথা ডান দিক থেকে বাঁ 
দ্রিকে লাফানে! খ) সামনে 
থেকে ভান দিকে লাফানে। 
(গ) পিছন থেকে 
দিকে লাফানো (ঘ) 


- -7/ হয়ে বসার ভর্গীভে 


9 উুহরেসাজির ছানা পা ফাক করে লাফানো |, 
এখানে ছু'টি লাফানো তঙ্গীর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ঘথা--€১) 


ডান পাশে লাফানো, ৫) উবু হয়ে লাফিয়ে দাড়ানো ও হেড স্্যাড ভ্ট। 
প্রথম ব্যায়ামটি ভারসাম্য রক্ষামূলক একটি সহজ ব্যায়াম। দ্বিতী ভারসা মোর 





শারীর-শিক্ষা ২৩ 
ব্যায়ামটি বেশ জটিল ও কঠিন, তবে এজাতীয় ভারসামা রক্ষার খেলা” অভ্যাস 
নির্ভর এবং অনুশীলন সাপেক্ষ । 

€১) ভানপাশে লাফানো £ এই লাফটা হবে বা দিক থেকে ডান পাশে । 
প্রথমে ভণ্ট বক্সের মুখোমুখি হয়ে সাবধান অবস্থায় 'সোজ! হয়ে দাড়াতে হ'বে। 


অতঃপর এ বক্সের দিকে 


অগ্রসর হয়ে বনের আংটা 





হ'টো দুহাত দিয়ে শরীর- 

টাকে উপরে উঠিয়ে পা” জা 
দুটোকে ডানদিকে দোলালে র 
দেহ-ভার হাতের উপর কি খু 
স্বানাভ্তরিত হক্ে। তখন হেড. ফ্যাও শল্ট 


সেই দেহাংশট! ভণ্ট বক্স অতিক্রম করে তার ডানদিকের শেষভাগে পৌছাবে। 
সেখান থেফে হৃ'প। যখন এপিঠের ম্যাট ম্পর্শ করবে, তখন হাতের ধরা আংটী ছুটে? 
ছেড়ে দিলেই লম্ফনকারীর দেহট! সোজা! এসে ম্যাট বা মাটিতে অবতরণ করবে । 
অনুরূপভাবে ডানদিকে অবতরণ করার সময়কার লম্ষনকারীর ডানদিকে থাকবে 
ভণ্ট বক্স* এবং তার অবস্থান হবে কাঠের ঘোড়ার বা ভণ্ট বক্সের বাদিকের 
শেষ প্রান্তে । 

এ ব্যায়ামে কিছুটা বিপদের আশঙ্কা! থাকায়, ব্যায়াম শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে 
কখনই একা একা অংশগ্রহণ বা! অভ্যাস করতে যাওয়াটা যুক্ত সঙ্গত নয় । 


শ্শেত্য-স্রনিড়া আা! আখ জেডিক্ত 

ইতিহাস: আজকাল যাঠেময়দানে শৈত্য ক্রীড়ার যে অনুশীলন চলে, তার 
গোড়া পতনের ইতিহাস আমরা কণ্জনেই বা জানি? গ্রীক-্সভ/তার অভ্যথানের 
আগে ক্রীড়া বিবর্তনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জান! যায় 
যে; একদা যে কৌশল ছিল আত্ম-রক্ষার উপায়, তা” দ্রষ্টব্য কলাকৌশল রূপে জাত 
প্রকাশ করে স্পার্টান সভ্যতার যুগে । তারা শরীরচর্চা করতেন দেশ ও দেহের 
জন্য। তখন দৌড়ানোঃ লাফানো, ডিসকাস বা বর্শা নিক্ষেপই ছিল রণ কৌশলের 
অন্তর্গত আর এখানেই শৈতা-ক্রীড়াহুশ্ীলনের গোড়া! পতন। 

এতে গ্রীমদেশবাসীর জাগ্রহের অস্ত ছিল গ1!। এর জন্য ছিল কত সমারোহ 
খেলাধূলা উৎসব, আর বিচিজ্ঞ নৃত্যগীত। সেই সব উৎসবাদির মধ্যে 


২৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 
ভাক্নোসিয়া, ইবুসিনিয়। এবং প্যান-ছেলেনিক পার্ধণের নাম উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম প্যান হেলেনিক উৎসব অনুতিত হয় শ্রীউপূর্ব ৭৭৬ অন্দে অলিম্পিয়া পান্থাড়ে ॥ 
প্রতি চার বৎসর অন্তর এই ক্রীড়ানুষ্ঠান উদ্যাপিত হ'তো। ৩৯৪ শ্রীটাৰ অবধি 
চালু থাকার পর সম্রাট থিয়োডে৷ পিউপ তা” বন্ধ করে দেন। 

তারপর ১৮৯৬ শ্রীষ্টান্ে পি-ডে কুবাটিন নামে ফরাসী দেশীয় জনৈক ব্যারণের 
চেষ্টায় অলিম্পিক উৎসবের পুনপ্রবর্তন ঘটে । ৭৮৬ বৎসর পরে সেই যার শুভ 
সূচনা হয়েছিল, আজ তা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতি চার বৎসর 
অন্তর বিশ্বের সকল দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগী আর লক্ষ লক্ষ ঘর্শক আনন্ব- 


উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে অংশ গ্রছণ করছে এবং অংশিদার হচ্ছে সেই সুপ্রাচীন 
ক্রীড়ানুষ্ঠানের আদিম এঁতিহোর | 


শৈত্য-ক্রীড়া পরিচালনার ব্যবস্থাপনা : বাধিক শৈত্য-ক্রীড়ানুষ্ঠান 
পরিচালনার জন্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়-বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি করতে হু'বে, 
নিয়ে তার একটা সংক্ষিপ্ত নির্দেশনাম! দেওয়! গেল । যথা-_(ক) পরিচালকমণ্ডলী 
গঠন, খে) প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ, (গ) প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রণয়ন 

(কে) পরিচালকমগ্ডলী £ বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদকের আহুত সভায় অধিকাংশ সভ্য বা শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে 
সর্বসম্মতিক্রমে যে কার্ধকরী পর্িচালকমণ্ডলী গঠিত হু'বে, নীচে তার নামের 
তালিকা দেওয়া! হুল । যথা 

একজন পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ ম্যানেজার ব! কর্মকর্তা, 

একজন সম্পাদক । 

একজন বিশেষজ্ঞ বা টেকনিক্যাল ম্যানেজার, 

একজন ট্রাক পরিচালক, 

একগ্রন ভ্রমণ*প্রতিযোগিতার পরিচালক: : 

চারজন (অথব। ততোধিক ) ট্রাক, ইভেণ্টসের বিচারক: 

চারজন ( অথবা ততোধিক ) ফিল্ড, ইভেন্টসের বিচারক, 

চারজন ভ্রমণ-প্রতিযোগিতার বিচারক, 

চারজন ( অথবা! ততোধিক ) ট্রাক ইভেণ্টসের পর্যবেক্ষক, 

তিনজন (বা ততোধিক ) সময়-নির্ধারক, 

- একজন ( অথবা একাধিক ) আরম্ভকারী, 
একজন (বা একাধিক আরম্তকারীর ) সাহায্যকারী, 


শারীর-শিক্ষা ২৪ 


একজন ( বা একাধিক ) পদক্ষেপ-পর্িষাপক, 
একজন লিপি-নিবেশক, 

একজন ঘোষক 

একজন সর্বাধিনায়ক 


ধখ) প্রতিযোগিতার বিষষ্ব : 


শৈত্াকক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়গুলিকে নিয়লিখিত পর্ধায়ে ভাগ করা হ'য়েছে। 
্বধা--€১) ট্রাক ইভেন্টমূ, (২) ফিল্ড ইভেন্টস্‌, (৩) দর পাল্লার দৌড়, (৪) ভ্রমণ- 
প্রতিযোগিতা, ৫) সাতার প্রতিষোগিতা৷ প্রভৃতি। 

(১) ট্রাক ইভেন্টসের অন্তভূক্তি হচ্ছে সোজা দৌড়, প্রতিবন্ধক দৌড় 
বা হার্ডলস্‌,--( ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ) ট্রাকে দৌড়, রিলে রেন, দূর পাল্লার 
ম)ারাখন রেস বা! দেশ-দেশাস্তরে দৌড় প্রভৃতি। 

(২) ফিল্ড ইভেন্টস্রে মধ্যে পড়ে--উচ্চ লক, দীর্ঘ লম্ক, পোল ভল্টঃ হুপ, স্টেপ 
“এযাণ্ড জ্যাম্প প্রভৃতি ; আর নিক্ষেপণ প্রতিযোগিতার আনর্গত হুচ্ছে_-বর্শা ছোড়া; 
“গালা নিক্ষেপণ, হাতুড়ি ছোড়া, ভিদকাস, নিক্ষেপণ* ক্রিকেট বল ছোড়। প্রভৃতি । 

(*) দূর পাল্লার দোঁড়-ম্যারাখন রেস, সাইকেল রেস্‌ প্রভৃতি। 

(৪) ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা--পদব্রজে &৬--১& কি: মি, পর্বস্ত হ'তে পারে। 

(&) সাতার-প্রতিযোগিতার অন্তর্গত হ'ল (অবশ্ট অলিম্পিকের ক্ষেত্রে) +১০৬ 
£মটার থেকে ১৫০০ মিটার সাতার প্রতিযোগিতা--স'াতার কাটার পদ্ধতি--ফ্রি 
স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারক্রাই স্টাইল, চিৎ সশতার না ব্যাক্‌ স্ট্রোক প্রভৃতি । এ 
সাড়া নান! রকম ডাইভ প্রতিযোগিতাও অনুঠিত হয়ে থাকে । 

এ ছাড়া, প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্ভালয় বাঁধাধর। ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্টমূ ব্যতীত 
*শৈত্যশ্প্রতিযোগিতার বাড়তি বিষয়রূপে নিয়লিখিত € অঞ্জলবিশেষে কিছুট৷ পৃথক 
হ'লেও ) বিষয়গুলি প্রায়শঃ অন্তভূক্ষি হয়ে ধাকে। যধা-_প্রতিবন্ধন দৌড়, দড়ি 
টানাটানি, লেবু দৌড়ঃবোরা দৌড় তে-পায়ে দৌড়, আলু দৌড়া,সূচে সূতে৷ পরানে! 
দৌড়, চাষচে মার্বেল নিয়ে দৌড়, অক্ক দৌড়, মিউজিক্যাল চেয়ার, সাইকেল রেস 
€ আস্তে বা জোরে ), স্কিপিং--দড়ি নিয়ে দৌড় বা দীর্ঘ সময় লাফানো, আর 
কৌতুক প্রতিযোগিতা-্কলসী ভাঙা, ( চোখ বেঁধে ), বহুরূপী বেশ বিশ্বাসের 
প্রতিযোগিতা প্রভৃতি । 

প্রতিযোগিতার (অংশ গ্রহণের ) নিস্বম £ প্রত্িঘোগীদের বয়স এবং 


২৬ শিক্ষা “বিচিত্রা 


উচ্চত! অনুসারেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়লিখিত (সাধারণতঃ ) তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা (ক) সিনিয়ার, ইন্টারমিডিয়েট এবং ভূনিয়ার 
গ্রপ (বড়, মাঝারি ও ছোটদের বিভাগ )। নিয়ে শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা-পঞ্জ 
দেওয়া গেল £-- 
বিভাগ উচ্চতা বয়স 

€১) বড়দের বিভাগ ১৬ মিটারে ১৬ বৎসরের উর্ধ্ব 

(২) মাঝারি দল ১&মি. মি.ব! নীচে ১৩-এর উধের্ব ১৬-এর নীচে 

(৩) ছোটদের বিভাগ ১"% যি. বা নীচে ১০--১৩ বৎসর 

(৪) বালক বিভাগ ১৩৭ মি. বানীচে ১০সএর নীচে 

মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণী-বিভাগ প্রযোজ্য ১ তবে অনুষ্ঠান-সুচীতে বিষয়গত 
কিছু কিছু ভেদ থাকতে পারে (বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে)। যেমন_ মিউজি- 
ক্যাল চেয়ার, চামচে মার্বেল নিয়ে দৌড়, সুচে সৃতো পরানো! দৌড়, কলসী ভাঙা 
€(চোখ-বাধ! অবস্থায় ১, স্কিপিং দড়ি নিয়ে লাফানে প্রভৃতি প্রতিযোগিতা । 

আর একটা কথ! সব সময় মনে রাখতে হ'বে ষে, প্রতিযোগীর সংখ্যা (বিশেষণ 
করে ট্রাক ইভেণ্টসের ক্ষেত্রে) বেশী হ'লে, এমনভাবে প্রাথমিক বাছাই” বঃ 
হিট করে নিতে হবে, যাতে চুড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন ৬ জনের বেশী প্রতিযোগী 
যেন না থাকে। 

সরঞ্জাম? শৈত-ক্রীড়া সুষভাবে পরিচালনার জন্য নিয়লিখিত সরঞ্জামগুলিরঃ 
বিশেষ প্রয়োজন | যথা--€১) ১০ মিটার একটি টেপ+ (২) একটি ৫০ মিটার 
স্টিল টেপ, (৩) ৪টা বনী, (8) একটি আরতির ঘণ্টা, (৫) একটি পেটা ঘণ্ট! 
(৬) একটি স্টপ, ওয়াচ, (৭) টি চোঙ (সুখে দিয়ে কথ! বলার), (৮) একটি, 
নারিকেলের মোট! দড়ী, (৯) রেডক্রশের একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, 
(১০) ৬ জোড়! স্কিপিং দড়ি €১১) ১০ মিটার রিবন ফিতা, (১২) ছোট রুমালের 
মতো! চৌকো! কাপড়ের টুকরোর উপর ছাপ! প্রতিযোগীদের ক্রমিক সংখ্যা ১৫০টি 
(১৩) €টি গুটি সূতা, (১৪) ২টি বর্শা, 0১) তিনটি পে।ল দণ্ড, €১৬) একটি ১৫ 
২০ কেজি লৌহ গোলা» €১৭) একটি ডিস.কাপং, (১৮) একটি ভারী সুগ্ডর (১৯) 
উচচলশ্ফের সরঞ্জাম, (২০) পোল ভণ্টের সরঞ্জাম, (২১) ১০ কেজি চুন, (২২) 
ই ঝুড়ি কমলালেবু) (২৩) এ ছাড়া পতাকা রেসের ব্যাটন্‌ প্রভৃতি অন্যান্য টুকি- 
টাকি জিনিষ (প্রয়োজনবোধে ঘ! দরকার ), (২৪) বিজয়-স্তত্ত প্রভৃতি | 

দৌড়ের উ্টাক ও লেন £ ১১* মিটারের বেশী দৌড়গুলি সাধারণতঃ 
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যাকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই দৌড়ের ট্র্যাকের জ্যাপ ২৫” কুট বা ৭৩২ 
বিটারের কম হুলে চলে না। খাসের উপর চুনের ট্রাক যাতে সঠিকভাবে 
প্রতিযোগীদের চোখে পড়ে সেজন্য প্রতি পাচ গজ বা ৪'$৭ যিটার অন্তর অন্তর- 
রষ্ডিন নিশান পুঁতে রাখতে হয়। 

(খ) দৌড়ের লেনের চওড়া ৰমপক্ষে ১*২২ মিটার বা ৪ ফুট আর বেসঈপক্ষে 
১২৪ বিঃ (৪8 ফুট ) হওয়া উচিত । 

দৌড়ের আরপ্ভ ও সমাপ্তি: (ক) দৌড়ের পূর্বে রেখা স্পর্শ করে দাড়াতে 
হয়, ভার নাম আরভ্ভ রেখা। & সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চি চুন ৰ! চকের রেখ! টেনে 
ঘৌঁড়ের আরভ ও সমাপ্তি সীমা চিহ্নিত করে রাখতে হয়। 

খে) সঙগাপ্তিরেখার হুদিকের ট্র্যাক থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরে ছুটি সাঘা বড 
পুভতে হয়। এ ছুই দণ্ডের এদিক থেকে ওদিক অবধি যে লাল ফিতে আটকানে! 
থাকে; দৌড় শেষ করার সময় যে প্রতিযোগী সর্ধাগ্রে বৃক দিয়ে এ ফিভ| স্পশ 
করতে পারবে, সেই বিজয়ী হওয়ার সম্মান লাভ করে । 





দৌড়ানোর আগে অবস্থানের তঙ্গী 


দৌড় আরভের নিম £ অন ইওর মার্কস বলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বীরৰ1 গিয়ে 
নিজ নিজ আরভ্ভ রেখা স্পর্শ করে উবৃ হয়ে বসবে । তারপর “সিট ৰ্সে নিশ্চল 
সতর্ক অবস্থায় (খ) ছবির মত আব্ড রেখায় হাত দিয়ে দৌড়বীনকে দাড়াতে 
হ্য়। সেটের পরেই পিস্তলের আওয়'জের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে হবে । 

প্রতিবন্ধক দৌড় বা হাল রেস; দৌড়ের দুরত্ব € এবং স্ত্রী পুরুষ ভেফে) 
অনুসারে হা্ডলগুলির উচ্চতা বিছি্ন হয়ে থাকে । চওড়াটা অবশ্ট থাকে ৩ফুট। 
১১ ইঞ্চি বা ১:১৯ যি, প্রতি দৌড়ে ১০টি* হার্ডল দৌড়ানোর লময় লাফিয়ে পারু 
হতে হর। 


৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 


পুরুষদের জন্য যথাক্রমে ১১০১ ২০০ এবং ৪০৯ মিটার ব্যবস্থা আছে। যেয়েদের 
ছার্ডল রেস ১০০ এবং ২০০ মিটারের বেশী হয় না। 

দৌড়ের পুর্ব পর কি করতে হয্স ঃ সোজ! দৌড়ে সাফল্যলাভের ছন্ 
প্রারস্ভিক প্রস্ততির প্রয়োজন । ভালো স্টার্ট নেওয়ার উপরই সমাপ্তির সাফল্য 
নির্ভর করে অনেকখানি প্রথমে দৌড়ানোর দাগে সঙ্জাগ ও সতর্ক হয়ে দাড়াতে 
হয়। ঘআরভের ঠিক পূর্বে স্টার্ট লাইনের ১ মিটার পিছনে দাড়াতে হয়। প্রস্তুত 
হও, বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো! আঙুল ও তর্জনী দিয়ে স্টার্ট লাইন স্পর্শ করতে হুবে 
( ছবি দ্রষ্টব্য )। তখন কনুই থেকে হাত ছুটে। অল্প বাক। অবস্থায় থাকবে, দেহ 
থাকবে ধনুকের মতো! বাঁকা অবস্থায় । হাত কিছুতেই কাধের উপরে উঠবে না। 
ঘৃ্টি থাকবে সামনের নিশানা-ধু'টিতে নিবদ্ধ | স্টার্ট নেওয়ার সময় পিছনের প৷ দিয়ে 
পিছনের গর্তে সজোরে আঘাত করতে হয়। আরম্তের সংকেতের সময় দেছ-মনের 
সক্ষিয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন । খুব জোরে পিছনের পা দিয়ে গর্ভে 
আঘাত ক'রে স্টার্ট নেওয়ার পর প্রায় ২৭৪৩ খিটার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে 
াওয়ার পর সোজা হয়ে পূর্ণ দমে প্রাণপণে ছুটতে হবে। এই কাউচ, স্টাটের 
জন্য অনুরূপ প্রণালীতে স্টার্ট লাইনের পিছনের গর্ভে আঘাত ক'রে ছুটবার বিশেষ 
অনুশীলন করতে হয় । এর জন্য নিয়মিত স্কিপিং, পায়ের ব্যায়াম প্রভৃতি করতে হয় | 

দীর্ঘ লক্ষন ঃ দালো ভালো লাফিয়েরা সাধারণতঃ হু'রকম পদ্ধতিতে 
লাফিয়ে থাকেন। প্রথমটি হু'ল লাফাবার পর পা! দুটিকে ভেঙে এবং দেহের 
উপরাংশকে কিছু সামনে? ঝুঁকিয়ে গুটিসুটি মেরে শূন্যে ভেসে যাওয়া; দ্বিতীয়টি 
হল দৌড়ানোর ভঙ্গী প্রায় সম্পূর্ণ বক্জায়. রেখে শুন্যে কয়েক বার পদক্ষেপ করা। 
এই ছৃ”্রকম পদ্ধতিতেই লাফ শেষ ক'রে বালিতে পড়বার সময় মোটামুটি একই 
রকষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। লাফানো! প্রক্রিয়ার ছুটি ভাগ-_কে) দৌড় ও 
(খ) লাফ । এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। প্রস্ততির পদ্ধতিটি 
নিয়ব্ষপ £-- 

(১) বারবার দৌড়ে এমন ক'রে নিজেকে তৈরি করতে হবে, যাতে 
৩০১৭ -*৮৫ মিটার পাল্লা কয়েক বার দৌড়ানোর পরও দম পুরোমাত্রায় 
বজায় থকে; তক্তা বা টেক অফ. লাইনের &--৬ মিটার কাছে এসে যাতে 
সম্পূর্ণ গতিবেগের সঞ্চার হয়, তা-ও দেখতে হবে। এই সঙ্গে হুশিয়ারী চিন্ক 
ছুটির উপর .পা ও লম্ফনস্তক্তার ৫-৭ সে* মি, পিছনে গোড়ালি ফেলাও 
কপ্ত করে নিতে হু'বে। (২) গতিবেগ বাড়ানো» পায়ের মাপ ঠিক রাখ 
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সোজাসুজি দৌড়ানে। প্রভৃতি আয়ত করবার জন্য ভালো! দৌড়বীরদের সঙ্গে বাক 
বার দৌড়ান উচিত। (৩) অধিকাংশ ভালো লাফিয়ে শেষের এক বা ছুটি: 
পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য ১৬---৩০ সে, মি পর্যস্ত কমিয়ে দেন। (৪) লক্ষনকারীর পায়ের 
গোড়ালি তক্তার &--৭ সে* মি পিছনে পড়ে । লাফ দেবার অব্যবহিত আগে 
এমনভাবে সামনে ঝুঁকে পড়তে হয় যাতে দেহের ভার পায়ের উপর ন্যস্ত হয়। 
(৫) লাফাবার সময় ৪৫ ডিগ্রী কোণে যাটি ছেড়ে দৌড়ের গতি-ঙ্গী মোটামুটি 
বজায় রেখে পদক্ষেপ করতে অর্থাৎ প1 ব্দলাতে হয়। নামবার সময় হলে হ'পা 
একত্র করে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বালির উপর গোড়ালি ফেলে হুমড়ি খেয়ে সামনে 
ছিটকে পড়তে হয় । (৬) লাফানোর আগে ধীরগতিতে কিছুদূর দৌড়ে শরীরটাকে: 
তৈরি করে নেওয়] দরকার, অন্যথায় শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে (৭); 
বালি থেকে উঠে আনবার সময় বালুকা-ক্ষেত্রের সামনে দিয়ে না এসে একটু ঘুরে 
পিছন দিক দিয়ে আসা উচিত। 

উচ্চ উল্লন্ফন : উচ্চ উল্লন্ষন বেদিকার পরিমাপ হবে চওড়ায় ১৬: বা ৪৮৮ 
মি” লম্বায় ১০" বা ৩'০& মি* এবং ২বা ৬১ সেমি* গভীর-বালি মাটিতে পূর্ণ । 

ছুই খু"টর মধ্যবত ব্যবধানের দুরত্ব ১২ফুট বা ৩৬৬ মি.। কতটা উপ্চু থেকে, 
লাফানো আরভ্ভ হবেঃ তা বিচারক মণুলী স্থির করবেন। প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধাপ: 
পর হওয়ার সময় তিনবার করে লাফানোর সুযোগ দেওয়া হয়। 

তিন রকম পদ্ধত্তিতেই উচ্চ উল্লম্ষন প্রক্রিয়! সাধিত হয়। এক হচ্ছে সিজার: 
কাট? ইন্টার্ণ কার্ট অফ. এবং ওয়েস্টান রোল। বিশ্ব্য়ী উল্লক্ষনকারীদের 
অনুসৃত প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝ! যায় যে, খুটিনাটি বিষয়ে কিছু, 
কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ তার! ছুটি প্রধান পদ্ধতির মধ্যে যে-কোন একটির 
অনুসরণ করে থাকেন। অশিক্ষিত উল্লন্ষনকারীর! সাধারণতঃ সিজার কাট" পদ্ধতি 
অনুসরণ করে থাকেন। ঠিক কোন্‌ পদ্ধতি কার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হবে, তা 
বল। কঠিন। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা! করে উন্লন্ষনকারীকেই তা বেছে নিতে হয়। 
য়েস্টার্ন রোল পদ্ধতিতে বিশ্বশরেকর্ড স্থাপিত হয়েছে । 

বুঝানোর সুবিধার জন্য আমর! উন্লম্ফকারীর বাঁ-পাশটিকে লাফানোর পা 
এবং অপর পা-টিকে আরভ্িক পা বলে ধরে নেব। যার! অন্সভাবে প| বাবহার 
করবেন, তার! বাঁ-স্থানে ডান ও ভান-গ্থানে বা! পড়বেন। 

প্রথমে উর্নম্ফন ভাণ্ডার বেশ কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে দীড়িয়ে ডান 
পাঁকে সোজাসুজি ওপর দিকে ছুঁড়ে দেখতে হবে যে, যেখানে দীড়ানেো হয়েছে, 


৩৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 
সেটা কাছে-না দূরে । যদি বেশী কাছে হয়, তা হলে প| ডাগ্ডায় লেগে যাবে 9 
আবার যদি বেশী দূর হয়ঃ তাহ”লে লাফের সর্বোচ্চ বিন্দুটি ভাণ্ডার ঠিক ওপর বরাবর 
না হওয়ায় নীচে পড়বার সময় ভাণ্ডার গা ঘেঁষে পড়তে হবে। সুতরাং এমন 
জায়গায় লম্ফন-চিহ্টি ঠিক করা ঘরকার যে, সেখানে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে পা 
সোজ্বামুজ্ধি ওপরে তুললে ডাণ্ডাটি ষেন আঙ্লের ডগা! থেকে ৩,৪ ইঞ্চি বা ১* সেষি 
সুরে থাকে । লাফাবার প্রক্রিয়া-তেদে সাধারণতঃ লম্ফন চিহ্কটি ডাণ্ড থেকে ২৮-. 
২৪ৰা &১--৬১ সেমি, দুরে থাকে। লম্ন-চিহ্নটি ঠিক করার পর সেখান থেকে 
উল্টো মুখে ২৪ থেকে ২৭ ফুটের বা ৭*৩২ মি. থেকে ৮*২৩ মি. ষাখার হুশিয়ারী 
চিন্ধ রেখে আরও ১২ থেকে ১৩ ফুট বা ৩'৬৬ মি, থেকে ৩"৯৬ মি. এগিয়ে আরম্তিক 
চিক স্বাপন করতে হয়। আরস্তিক চিগ্চটি মোটামুটি ভাণ্ডার মাঝামাঝি স্থান বরাবর 
রাখা উচিত । 

এ তিনটি বিষয় মোটমুটিভাবে ঠিক করার পর, বার বার দৌড়ে ওগুলিকে 
্বরকারমতো] আগু-পিছু সরিয়ে এমন নিধু'তভাবে ঠিক ক'রে নিতে হবে যে, চোখ 
বুজে দৌড়ালেও যেন পা এধার-ওধার না পড়ে । 

. শাফানোর কৌশল আয়ত্ত করার জন্য নিয়লিখিত অভ্যাসের বিশেষ 
অনুশীলনের ্রকার । যথা 

(১) সৰ সময় একই মাপের পা ফেলে লম্ফন চিন্তে পৌছোবার অভ্যাস করা 

উচিত | .(২) লাফাবার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে শরীরের ভারট! যেন লম্ন- 
পায়ের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত থাকে। (৩) ডাগ্ডার উপর বরাবর লম্বালম্বি 
ভয়ে পড়বার জন্গ ব্যস্ত হ'তে নেই, বরং সামান্য একটু পিছন দিকে হেলে থাকাই 
ভালো । (৪) আরভ্িক পা দিয়ে উপর দিকে লাখি ছোড়াটা ষেন বেশ জোরালো 
হয়। প্রথম দিকে হাটু কিছুটা ভেঙে থাকবে বটে, কিন্তু তারপরে হঠাৎ সোজা! 
হয়ে হাবে। (৫) লম্ফষন-পায়ের আঙুলের সাহাধা পুরোপুরি নিতে শেখ! উচিত । 
€৬) ছাত হুটোও সজোরে ওপর দিকে উৎক্ষেপ কর! দরকার । (৭) ওয়েস্টার্ন 
বোল প্রথায় লাফাবার সময় কাধ ও পাছা! মুড়ে যতদুর সম্ভব ভাগ থেকে দুরে 
সরিয়ে না রাখলে, ডাণ্ডাটি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। (৮) উচ্চতার জন্য 
ভাডাহুড়ে৷ না করে খৃ'টিনাটিগুলে! আয়ত্ত করবার জন্য বিশেষ চেউ! কর! দরকার । 
4৯) প্রত্যহ অস্তত ২০/২& হিনিট করে সাহাধ্যকারী শারীরিক বায়াষগুপি অভ্যাল 
করা বরকার | 

গুয়েস্টার্দ রীতি ; আত্বকাল পাশ্চাত্য দেশের 'ভালো৷ উচ্চলম্ফনকারীব। 


শারীর-শিক্ষা ৬১ 
ওয়েস্টার্ন পদ্ধতিতে লাফিয়ে থাকেন। সাধারণ লাফিয়ের৷ অবশ্য প্রথম দিকে 
লাফানো শুরু করে কাচি কাটা ব্বীতিতে । 

ওয়েস্টার্ন লাফের সময়, লাফিয়ে দি ডানপায়ে লাফ আরস্ভ করে, তা হলে 
লাফানে!| হবে বা পাশ দিয়ে। অনেকটা পোলভ্টের ভঙ্গীতে দেহটা উঠিয়ে ক্রশঃ 





ওয়েস্টার্ন পদ্ধতিতে উচ্চলম্ফন | 
বারের সমান্তরাল অবস্থায় এনে, ডান দিক দিয়ে ক্রশবার অতিক্রম করতে হয়। 
লাফাবার সময় লাফানোর ডান পা মাটিতে নাভ্ত থাকে, ঝা পা দোলাগ্িত ভঙ্গীতে 
উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়? তখন সবলে ডান পা দিয়ে মাটিতে ধাক! দিয়ে মাটি ত্যাগ করে 
দেহটা পার কবে ধীর গতিতে উপরে উঠে ষে' ক্রশবার পার হওয়ার সময় মাথা কাধ 
পায়ের সঙ্গে একই রেখায় অবস্থান করে| ডান পাটা যখন মাটি ত্যাগ করে, 
তখন সেটা দ্রুত তালে বাঁ পাকে অনুসরণ করে। বশ পাটা তখন ক্রশবারের 
কাছাকাছি এসে গেছে । অতঃপর ক্রশবার পাঁর হলে, শরীরটা বা দিকে একটু 
শুর ঘেতেই অধঃমুখে লাফিয়ে যাটিতে এসে পড়তে হয়। ডান পা ওডান 
হাত প্রথম মাটি স্পর্শ করে| পতনটা অতি সহজ ষাতাবিক ভঙ্গীতে সাধিত হয় । 
৫০ মিঃ ক্ষিপিং দৌড় 


এই &* মিটার স্কিপিং দৌড়ে বালিকা বিষ্ভালয়ের ছাত্রীরাই অংশ গ্রহণ 
করৰে। লেনে দৌড়ের ব্যবস্থা করতে হু'বে, নইলে ধা! ধাক্কিতে শৈত্যন্রীড়ার 
'অনেকখানি মাধুর্য নষ্ট হু'বে। প্রাথষিক হিটে ছাটাই করার পর মাত্র জনা 
ছয়েককে স্কিপি দৌড়ে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হুবে। স্কিপিং দড়ি পিছনে 


৩২ শিক্ষা-বিচিত্ত। 
রেখে আরম্ভ রেখায় স্টা্টের পূর্বে দাড়াতে হবে, এখানে সেই &* মিটাকস 
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&* যিটার স্থিপিং দৌড়ের পূর্ব মুহূর্ত 
স্কিপিং দৌড়ের পূর্ব মুহূর্তের চিত্রটি দেখানো হয়েছে । 


শিতব্চাঙন ও জ্যান্ডেতিন্স নিক্ষেপ £_এই ধরণের অপেক্ষাকৃক্ত 
ভারী জিনিস নিয়ে যে প্রতিযোগিতা, সেই সব প্রতিদ্বন্ধিতায় সাধারণতঃ একটু 
মোটা বলিষ্ঠ ধরনের ছাত্ররাই অংশ গ্রহণ করে থাক । তার কারণ এখানে ক্ষিপ্রতার 
চেয়ে বেণী শক্তি এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় বেশী । 

সরঞ্জাম ; একটি কাঠ বা ধাতু নিমিত চাকতি+অথবা রবারের তৈরিও হুভে 
পারে”। এর ওজনের স্বীকৃতপরিমাপ হলো ৪ পাউণ্ড ৬'৪ আউন্স, তার ব্যাস রেখা 
হ'বে ৮ ইঞ্চি বা ২২ সেমি,। ২ মিটারঃব্যাসার্ধের ভিতর থেকে ছোড়ার নিয়ম । 

ছোড়ার পদ্ধতি £ ডিসকাস ছোড়ার সময় দেহের ওজন-শক্কিকে ছোড়ার 
কৌশলে বাহুতে রূপান্তরিত করতে পারলে, ডিসকাস ছোড়ার প্রতিযোগিতায় 
সাফল্য অর্জন করা যায়। কোমরের অবস্থান ও ভঙ্গী এব্যাপারে অনেকখানি 
সাহায্য করে । ব! হাতের তালুর :উপর ডিসকাস্‌ ও তার উপর ডান হাত রেখে 
উপর থেকে নিচের দিকে দোলাতে হয়ঃ সেই সঙ্গে পদক্ষেপের তালটা বজাক্ক 
রাখতে হুয়। তারপর ঝা হাত থেকে ভান হাতে ডিসকাসটি নিয়ে এক চক্কর 
ঘুরে ৰা হাত সামনে দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে, ভিসকাসসহ ভান হাতটাকে ভান দিকের 
কোমরের পিছনে নিয়ে যেতে হয় | হৃপাক ঘুরে সামনে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে যখন 
ডান কোমার দেহের সঙ্গে ঘুরে সামনের দিকে আসে, তখন এক প্রবল শক্তির বেগ 


শারার-শিক্ষা। ৩৩ 
হাতের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন হাত থেকে ছিনিয়ে বার করে নিয়ে যায় । গখন 





ক, খ, গ ডিসকাস ছোড়ার বিভিন্ন ভঙ্গী ও 
ঘ এবং ও ডিসকাস ছোড়ার চূড়ান্ত ভঙ্গী 

নিক্ষিপ্ত সেই ডিসকাস যদি ঈষৎ কম্পিত হয়ে মাটির সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়, 
তা হলে বুঝতে হবে যে, ডিসকাসটি বহু দূরেই যাবে। 

বর্শা নিক্ষেপণ £ প্রাচীন যুগের যুদ্ধান্ত্রই আজ বর্শাতে রূপান্তরিত হয়েছে । 
এর রানওয়ের পরিমাপ ৩৬" মিটারের বেশী, বা ৬* মিটারের কম হুবে না। 
একটি ২ স্ট্িমিটার মোটা রেখা সমাস্তরাপভাবে টানতে হু'বে। ৮ মিটার 
ব)াসার্ধের চাপ থেকে বশানিক্ষেপ করার নিয়ম | 

বর্শ! দণ্ডের পরিষাপ হলো ৭ সেন্টিমিটার মোটা ধাত ও কাঠ দ্বারা তৈরি । 

(ক) জ্যাভেলিন বা বর্শাটির ফলক সামনে রেখে ডান হাত দিয়ে ধরে কাধের 
উপর থেকে ছু'ড়তে হয়। 

(খ) ফিনিসীয় পদ্ধতিতে সব চেয়ে বেণী দূরে বর্শা নিক্ষেপ করা যায়। 
৪&৯/৬০* কোণ করে নিক্ষেপ করলে? বর্শা সঠিকভাবে অগ্রসর হয়ে তক্ষ ফলক 


শারীর--৩ 


৪ শিক্ষা-বিচিঞা 
দিয়ে ষাঁটি বিদীর্ণ করে। বর্শ! নিক্ষেপে সাফলা অর্জনের জন্য বিশেষ অনুগীলন ও 
পদ্রক্ষেপের তালিম নিতে হয়। 


ভজ বল: ছাত্রছাত্রীরা ছু'টি দলে ভাগ হয়ে এই খেলা খেলতে পারে। 
সাধারণতঃ এটি মেয়েদেরই খেলা । হু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দল 
থাকবে একটি বড় বৃদ্ধের মধ্যে । অন্য আক্রষণকারী দল থাকে বন্ধের বাইন্ে 
একটি চিহ্নিত জায়গায় । বাইরের খেলোয়াড়র! ফুটবল ছুড়ে মারে বৃত্তের ভিতরের 
খেলোরাডদের | ওব] এ আক্রমণকে প্রতিহত করবার কখনও বা বল নাচার 
ভজ করে, কিন্তু কোনক্রেমে তার! &ঁ চক্রের বাইরে যেতে পারে না। সরাসরি যার 
গায়ে বল এসে লাগে সেই মরে বা আউট হয়। এইভাবে আউট হওয়ার পর শেষ 
পর্ষস্ত ষে টিকে থাকে, তাকে বল! হয় বৃত্বের রানী! এর পর পালা বদল হয়। 
ভিতরের লোক হায় বাইরে, আর বাইরের খেলোয়াড় যায় ভিতরে । তখন বানী 
বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবাগ গুরু কয় খেলা । 


শ্েলান্র কানুন 

ভূমিকা : ভাষার পর যেমন ব্যাকরণের সৃষ্টি, তেমনি খেলাধূলা প্রবতিত 
হওয়ার অনেক পরেই প্রণীত হয়েছে খেলার আইন বা “কানুন | ব্যক্তিগত 
কোন খেয়াল-খুশীকে খেলা বল! চলে না। খেলা সাধারণতঃ সুনিয়ঙ্স্িত এবং 
দলগত। সমস্ত খেলাধূলাকে প্রায় হটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা 
আভ্যন্তরীণ (17৫০০:) এবং বহির্িরদানের € ০0 ৫00০1 581768 ) খেলা । 
ক্যারাম-পাশা-দাঁবা প্রভৃতি হ'ল আত্যন্তরীণ খেলা । এসৰ খেলা ঘরে বসেই ছু"চার 
জনে খেলা চলে। আর ফুটবল, হকি, ক্রিকেট; তলি প্রভৃতি হুল বহির্ষয়দানের 
খেলার অন্তর্গত | এ ছাড়া “ওয়াটার পোলো “বাইচ+ প্রভৃতি জল-ক্রীড়াও আছে । 
আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান খেলার কাহ্নের মূল সূত্রগ্ুনি সম্পর্কে 
আলোচনা করবো । 

, ফুটবল খেলা : ভারতবর্ষের সমধিক জনপ্রিয় খেল! হ'ল ফুটবল । ফুটবল বড় 
ষাঠের খেলা ৰা! বিগ এরিয়া গেম্সের অন্ততম ক্রীড়া । একটি আদর্শ ফুটবল যাঠেন কি 
পরিষাপ বা! জায়তন হওয়া উচিত, পরপৃষ্ঠায তার একট! রৈখিক চিত্র দেওয়া গেল। 

খেলার মাঠ : চিত্র দেখে বুঝতে পারবে যে; যাঠটি আয়তনে আন্মতক্ষেত্র। 
এস্ব দৈর্ঘ্য কোনক্রষে ১২* মিটারের (১৩৯ গজ) বেনী হবে না অথবা ৯* মিটারের 
€ ১০৯ গজ ) কম হলে চলবে না। এরই যাঠের সর্বাধিক চওড়ার পরিষাপ ৯* 


শারীর-শিক্ষা ৩ 


যিটান্বের.(,১,গঞ্জ ) বেনী হবে, না, কিংবা! কমপক্ষে কখনই ৪& মিটারের ( ৫৯ 
গজ ) কষ হবে না। (আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাঠের পরিমাপ হল 


«-- সবচেয়ে বেণী »* মি.----- সবচেয়ে কম-৪৫ মি,” 


৯18 গজ ই ৬:৯১, ৪৫১১৬ 





কর্ণার | 
পতাকা]: 





8185) ০৩ ১০১, ৪৪১১% 


“১৬৫৯ নি” ৪ গোল লাইন 
ফুটবল খেল।র অঠ 


1১১৯৮ ৭৩ হিটার (১২০১৫৮* গজ) সর্বাধিক পরিমাপ ; অথবা! কমপক্ষে হবে 
১০০১৫৬৪ মিটার (১১০৭৯ গজ )। খেলার, মাঠ সব সময় উত্তর-দক্ষিণমুখী 
হওয়া! উচিত । 


ভগ . শিক্ষা-বিচিত্রা 

গ্োল-পোষ্ট £ গোল-পো্উ ঠিক গোল লাইনের মাঝখানে থাকবে। মাটি 
থেকে পোষ্টের উচ্চতা হবে ২*৪৩ মিটার (৮ ফুট)। এক পে থেকে অক্ক 
পোষ্টের দূরত্ব হবে ৭*৩০ মিটার (২৪ ফুট )। ক্রশ-বার বা অন্য বার পোষ্ট 
মোটা এবং চওড়ায় বে ১২ সে. মি ( ৫ ইঞ্চি ) পরিমাণ । 

বলের মাপ ও ওজন: একটি বলের সামগ্রিক বৃত্ের পরিমাপ ৭১ সেষির 
€ ২৮ ইঞ্চি) বেণী বা ৬৮ সে-মির (২৭ ইঞ্চি) কম নয়। হাওয়া-সমেত একটি বলের 
ওজন ৪&৩ গ্রামের বেশী বা ৩৯৬ গ্রাযের কম নয় | 

থেলোয়াড়ের সংখ্যা £ হুইটি প্রতিঘোগী দলে সর্বসাকুল্যে থাকে ২২ জন 
খেলোয়াড় । এদের যধো দু'জন থাকবে গোলরক্ষক । খেল! চলতে থাকাকালীন 
ক্রীড়া পরিচাককের তনুমণত ক্রমে উভয় দলের ষে কোন খেলোয়াড় নিজ নিজ দলের 
গোলরক্ষকের জঙ্গে স্বান বদল করতে পারে । আঞ্জকাল আন্তর্জাতিক ক্রীড়। প্রাতি- ” 
যোগিতায় প্রয়োজনবোধে একাধিক খেলোয়াড় রদশ্বদলের রীতি প্রবতিত হয়েছে। 

থেলোস্বাড়ের উপকরণ £ খেলোয়াড়দের সাধারণ পোষাক হল জাগি” 
হাফপা্ট মোজ:* বুট। অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক, এমন বুট পরিধান 
কর! বিধেয় নয়। বুটের নীচেরকার হুকগুলি চামড়া বা রবারের নিম্লিত 
হুওয়! উচিত। গোলরক্ষকের পরিধেয় জাপ্দির রং হ'বে স্বতন্ত্র! বাকী ১* জন 
খেলোয়াড় পরবে বিচিত্র রঙের জাগি বা হাফ, সার্ট । 

খেলার সময় £ সাধারণ খেলার সময় হচ্ছে ২৫ মিনিট করে, ছুই অর্ধে 
&* মিনিট আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম । অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় হ'ল ৪৪ 
মিশ্টি করে ৯০ মিনিট | আর বিরতির সময় & মিঃ । উভয় পক্ষের সম্মতি অথবা |] 
আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালককে খেলার নির্দিউ 
সময়কে জমান দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে তবে খেলাটিকে পরিচালন] করতে হ'বে। 

খেলার আরম : খেলা আরস্তের পূর্বে উভয় দের অধিনায়কদের সামনে 
টসে ঠিক করে নেওয়া হবে, কোন্‌ দল কোন্‌ দিক নেবে আর কোন্‌ দলের দ্বার 
. প্রথম খেলার সূচনা হ'বে। নিদিউ সময়ে পরিচালকের বংগীধ্বনির »ক্কেত পেলেই 
খেলা আরম্ভ হবে। মধ্য মাঠের “বৃভ-বেন্দ্র* থেকে যখন একজন বলে লাখি 
মারবে, তখন অন্য পক্ষকে “কেন্দ্র-বিন্দু” থেকে ৯১৫ মিঃ ব। ১০ গজ দুরে 
থাকতে হবে । কোন পক্ষে গোল হওয়ার পরেও এইভাবেই খেলার আন্ত হ'বে। । 
বিরতির পর উদয় দলকে দ্রিকপরিবর্ডন করতে হু'বে এবং প্রথমার্ধে যে দল খেলার 
সুচনা করেছিল, ছিতীয়ার্ধে অন্য দল খেলার সুচনা করবে। 


শারীর-শিক্ষা ৩৭ 


বল কখন খেলার বাইরে বলে বিবেচিত হবে : নিয়লিখিত ক্ষেত্রে 
ব্লকে খেলার আ৪তার মধ্যে আনা যাবে না। যথা-- 
(ক) শুন্যে বা মাটিতে বল যখন গোল বা টাচ.লাইন অতিক্রম করবে | 
(খ) কোন কারণে পরিচালক যখন খেলাটি বন্ধ করবেন। 
এ ছাড়া নিন্লিখিত ক্ষেত্রে থেল! চলতে থাকবে । যথা-- 
কে) বল ধদি ক্রস্-বার, গোপ*পোস্ট অথবা কোণার নিশানে লেগে প্রতিহত 
ছয়ে মাঠের মধো ফিরে আসে । 
(খ) অথবা পরচালক?+ কিংবা লাইন্সয্যানের (যখন তারা মাঠের মধ্যে 
থাকবেন ) গায়ে লেগে প্রতিহত হ'লেও । 
গে) কোন আইন লঙ্ঘিত হয়েছে অন্বমান করা সত্বেও যতক্ষণ না পরিচালক 
বাশী বাধিয়ে খেলাটি বন্ধ করেন। সমগ্র বলটি গোল বা৷ টাচ, লাইন সম্পূর্ণভাবে 
অতিক্রম না করা পর্যন্ত, এমন কি টাচলাইলেখ উপর দিয়ে বরাবর গড়াতে 
খাকলেও। 
গেল করার বিধি 8 আক্রমণকারী দল যদ্দি পা মাথার সাহাযো বিপক্ষদলের 
গোল-লাইন সম্পূর্ণ ভাবে পা'র করিয়ে গোলের যধো বলটিকে পাঠিয়ে দিতে পারে? 
শৃন্যে ব' মাটিতে বল গোল-রেখা গতিরুম করলেই গোল হবে। এছাড়া অন্য কোন 
উপায়ে, হাত দিয়ে ঠেলে ছুড়ে দিলে কিন্ত গোল হু'বে না। যে দল বেশী গোল 
/দেবে, তারা বিজয়ীর সম্মান পাবে। আর কোন পক্ষেই গোল ন1 হ'লে খেলাটি 
অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'বে। 
অফপাইভ £ বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড় যখন অন্য দলের গোলরক্ষক ও 
একজন ব্যাকের আগে থাকে; অবশ্ট বলের গাঁত সেই দিকে থাকে । নিয্ঝবণিত 
ক্ষেত্রে কিন্ত “অফ,সাইড” হ'বে না। যথা” 
(ক) যদি কোন খেলোয়াড় অর্ধ মাঠের এদিকে তার নিজের দিকে থাকে । 
(খ) তাকে বাদ নিয়েধদি আরও ছু'জন প্রতিপক্ষ তাদের গোলের কাছে 
উপস্থিত থাকে। 
(গ) ঠিক অব্যবহিত আগে প্রতিপক্ষের ঘারা প্রতিহত বা আক্রমণকারী কর্তৃক 
১বল স্পশিত হ'লে। 
(ঘ) যখন গোলকিক, কর্ণার লট অথব! থে,থেকে সরাসরি আক্রষণকানীর 
কাছে আসে অথবা যে ক্ষেন্রে পরিচালক “দ্রপ” দেয়, তখন অফ.সাইভ, হয় না। 
ফাউল অথব! অবাঞ্ছিত আচরণ $-নিয়লিখিতব ৯টি ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা 


৮ শিক্ষা-্বিচিত্র। 


যখন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোন অপরাধ করে, তখন তা “ফাউল' বলে গণ) 
হৰে | যথা 
(১) যদি প্রতিপক্ষকে লাখি মারে বা মারার চেষ্টা করে। 


(২) যদি প্রতিপক্ষকে পিছন থেকে ধাক] দেয়, সামনে বা পিছনে দাড়িয়ে ভার 
গতিরোধ করে, পা দিয়ে ল্যাঙ. মানে ইত্যাদি । 


(৩) যদি প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। 
(৪) যদি মারাত্মকভাবে প্রতিপক্ষের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে চার্জ করে । 


(&) প্রতিপক্ষের কোনরূপে গতিরোধ না কর] সত্বেও যদি কেউ স্ভাকে পিছল 
থেকে ধাক! মারে । 


(৬) প্রাতিপক্ষকে আঘাত করলে বা করতে উদ্যত হ'লে । 

(৭) প্রতিপক্ষের হাত ব! বাহুর কোন অংশ চেপে ধরলে । 

(৮) হাত বা বাহুর কোন অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাক! বা খোচা! দিলে। 
(৯) হাত দিয়ে চেপে ধরলে+ অযথা চীৎকার করলে, অথবা হাত ৰা বাহুর 


কোন অংশ দিয়ে বল ঘোরালে ( গোলসীমার মধ্যে কেবল গোলরক্ষকই হাভ দিয়ে 
বল ধরতে পারবে )। 


বৈধ প্রতিবন্ধকতার ত্্তি ঃ অন্যায় বা অসঙ্গত ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির 


শাস্তি হ'ল পরোক্ষ ফ্রিকিক। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে তা প্রযোজা হবে, ভা শিয়ে 
দেয়৷ গেল। যথা” 


ঘখন কোন বলকে প্রতিহত করবার চেষ্টা না করে প্রতিপক্ষকে অকারণে বাধ! 
দেওয়া হয়ঃ বল ও প্রতিপক্ষের মধ্যে অযথা বাধা সৃষ্টি করে দৌড়ানো, পথ 
আটকানে! প্রভৃতিকে বলে অবৈধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা । গোলরক্ষক ৰা! ব্যাক 
যদি কোন বলকে খেলার বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য টাচ. লাইন বরাবর 
প্রতিপক্ষের ধাবমান ফরওয়ার্ডকে বাধ! দেয়, তা অবৈধ বলে গণ্য হু'বে। 

ক্রিকিকৃঃ ছৃ'ধরণের ফ্রি কিক আছে। যথা-(১) সরাসরি--ফ! 
থেকে সরাসরি এক সটে গোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে । (২) পরোক্ষ-_এ থেকে 
কোন ক্রমে একবারে গোল হয় না* তবে সেটা অবশ্য ষে সট করেছে, সে ছাড়া 
অন্য কেউ অথব' প্রতিপক্ষের কারুর গায়ে লেগে গোলে গেলে গোল হৰে। এই 
উদ্ভয়বিধ কিক নেওয়ার সময় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কমপক্ষে ৯১৫ মিঃ বা৷ 
১০ গজ দূরে থাকতে হবে। পেনালংটি সীমার বাইরে থেকে সরাসরি ফ্রি কিক, 
নেওয়। যায় । একবার কিক. করার পর সে ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করার আগে-- 
দ্বিতীয়বার সেই বল স্পর্শ করলেঃ তার বিরুদ্ধে পরোক্ষ ফ্রি কিক_ দেওয়1 হবে ৷ 


শারীর-শিক্ষা ৩৯ 


পেনালটি কিকৃ : পেনার্লট সীমার মধ্যে আক্রমণকারী খেলোয়াড়দের 
বিরুদ্ধে ভীষণভারে ধাকা দিলে, আঘাত করলে, বা স্বাগুবল করলে, “আত্-রক্ষী” 
দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া হয়। পেনাল্টি কিক. নেওয়ার সষয় 
পেনাল্টি সীষার মধোর নিিষ্ট স্থান থেকে সট করতে হবে । তখন গোলরক্ষক 


এবং যে সট করছে সে ছাড়া কোন পক্ষের কেউ সেই পেনাল্টি সীমার যধ্যে থাকছে 
পারবে না। ূ 
কোন্‌ ক্ষেত্রে পুনগৃঁহীত হবে বা নাকচ হবে ? 

(ক) কিক. নেওয়ার সময় আত্মরক্ষণকারী দলের কেউ হঠাৎ বাধা দিলে, বা 
সট করার পরেই অনুরূপ কোণ যারাত্বক ফাউল করলে € অবশ্ঠ তার আগে গোল 


না হলে )। 
(খ) গোল হওয়ার ঠিক আগেই আত্মরক্ষপকারী দলের কেউ পেনাল্টি সীমার 


৯১৬ যিবা! ১* গজের মধ্যে চুক্ষে পড়লে, ৰা ফাউল করলে, আবার পেনালটি 
সট গৃহীত হবে । 
€গ) সট গ্রহণকারী খেলোয়াড় কোন অন্যায় করলে, যেমন--ছু'বার বল স্পর্শ 
করলে, আত্মরক্ষী দল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ফ্রি কিক. পাবে। 
থে1£ খেলার সযয় বল যদ্দি উতয় দিকের টাচ.লাইনের কোন দিকে; যাটির 
উপরে বা! শৃন্যে সম্পূর্ণভাবে মাঠের বাইরে যায়, তবে যেখান থেকে বল যাঠের 
বাইরে গেছে, এবং যে দল তা পাঠিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সেই স্থান থেকে থে 
দেওয়] হৰে। ঠিকমত থে করতে ন! পারলে, অন্য দল আবার থে, করার সুযোগ 
পাবে। অন্য কারুর দ্বারা গায়ে লাগার আগে থে,কারী সেই বল স্পর্শ করলে, 
তার বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল পরোক্ষ ফ্রি কিক,পাবে। 
গ্োলকিকৃঃ গোল-পোস্টের উপর দিয়ে অথবা সম্পূর্ণভাবে শূন্যে বা নীচে 
দিয়ে বল যখনই গোঁল-লাইন পার হয়ে যাবেঃ তখন সেই স্থান-বরাবর গোল সীমার 
সেইদিক থেকে জত্মরক্ষীদল গোলকিক. পাবে। সরাসরি গোলকিকে বিপক্ষের 
গোলে বল গেলেও গোল হুয় না। বল সরাসরি পেনাল্টি সীমার বাইরে না গেলে, 
পুনর্বার গোলকিক,করতে হয়। 
কর্নার কিক.: আত্মরক্ষাকারী হলের কোন খেলোয়াড়ের গায়ে, পায়ে বা 
মাথায় লেগে বল যদি শৃন্যে বা নীচে গোল-লাইন সম্পূর্ণভাবে পার হয়ে বায়, ভবে 
আক্রষণকারী দল দ্থাত্মরক্ষাকারী দলের বিরুদ্ধে (যে দিক দিয়ে বল গেছে, সেই 


দ্বিকে ) কন্ণর কিক. পাবে। কন্ণর থেকে সরাসরি গোলে বল গেলে কিন্তু 
পোল হবে। 


৪ শিক্ষা-বিচি্ 


পরিচালক এবং লাইন্স ম্যান £ সর্বক্ষেত্রেই পরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত 
বলেই গৃহীত হবে। ক্ষেত্রবিশেষে কোন বিষয়ে পরিচালকের মনে সনেহ হ'লে. 
তিনি (যেদিকে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই দিককার ) লাইন্স্য্যানের পরামর্শ নিতে 
পারেন; তবে বিচারের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরিচালককেই গ্রহণ করতে হু'বে। 
পরিচালকের কাজে সাঁাধা করা, কর্নার, থে ইত্যাদদি-কোন্‌ দল কখন কোন্‌ 
স্থান থেকে করবে--ত। দেখিয়ে দেওয়াই লাইন্সম্যানদ্বয়ের কাজ । 

টাই-ত্রেকার £ ফুটবল ও হকির নক আউট প্রতিযোগিতায় খেলা 
বার বার ড হলে. খেলাকে মীমাংসার জন্য টাইব্রেকার প্রথা চালু কর হয়েছে। 
অমীমাংসিত অবস্থার সমাপ্তি ঘটায় বলে এই ব্যবস্থার নাম টাইব্রেকার | এ ব)বস্থায় 
ছু'বলই €টি ( €য়োজন বোধে বেশ ) করে পেনাদি-কিক মেরে যে দল বেশি গোল 
করবে সে দল জয়া হবে। 

সুরা জা হ-ডুলডুপড়ু শেস্ত1£ হা-ডু-ডুডু একটি দেশী খেলা। 
একে ষল্পপরিসর মাঠের খেলা বলে। অঞ্চলভেদে এ খেল! বিভিন্ন নাষে 
পরিচিত। যথা-__কবাডি, হা-ডু-ূশ্ডু বা চিডুগডু প্রস্থতি। 

মাঠের নক্সা £ 

কখ গ ঘ একটি হা-ডু-ডু-ড়ু খেলার মাঠ। কখচউ এবংগ ঘ জন 





কব।নডি কে 


আয়তক্ষেত্র সমান দু'ভাগে বিভক্ত | এর দৈর্ঘ ১৩ বিঃ (৪২৬ ৯ ৩২৯০) ৬ প্রস্থ 
১০ মিঃ | মধ্যরেখাকে বলে মিড | 


শারীর-শিক্ষ। ৪১ 


খেলার কানুন £$ (১) যে দল টপে জয় লাভ করবে, সেই দল তাদের পছ্ন্ 
কতো দিক নিতে পারে, বা খেলার সূচনায় আক্রষণ বা রেড করতে পারে। 
দ্বিতীয়ার্ধে হবে কোর্ট বদল, প্রথম দল নেবে দ্বিতীয় দলের স্থান। প্রথমার্ধের 
শেষে ঘে সংখ ক খেলোয়াড় ছিল তাদের নিয়েই ধিতীয়ার্ধের খেশ] আরম্ভ হবে। 

(২) খেলার সময় ধর্দি কোন খে'লায়াড় সীম-রেখার বাইরে যায়ঃ তবে সে 
“মোর” হবে| পরিচালঞ্ তৎক্ষণাৎ ত'কে কোটে”র বাইরে যেতে বলবেন । 

(ক) প্রতিপক্ষ দল যদি সীমানার বাইরে গিয়ে আক্রমণকারীকে ধরে, তবে 


ব্যাক্তমণকারী “মোর* হবে না, এবং তাকে ধরার জন্ম যে যে বাইরে গিয়েছিল 
প্তঞার] “যোর' হাবে। 
(৩) শিয়লিখিত ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড় যোর হবে £-- 


যদি তার (1) দেহের কোন অংশ বধিশাঁমাশার মাটি স্পর্শ করে, (1) কিন্ত 
শড়াই-এর সময় ষদি তার কোন অঙ্গ সরাপরি বথিসাঁমায় মাটি স্পর্শ করে অথবা 
কোর্টের অন্বান্তরের কোন স্ললোয়াড়কে যদি সে ছেশয়। 

(৪) লঙাই-এর সময় “লবিঃ অংশটও হবে মাঠের অন্তভূক্তি। লড়াই আস্তে 


শ্বারা এতে অংশ গ্রহণ করে হিল, তার! লবি পথেই নিঞ্জ শিজ কোটে” ফিরে যেতে 
পারবে । 
(&) আক্রমণকারীকে “কবাডি, কবাডি” বা “কিৎ কিৎ শব্ধ করতে হবে; 


“কেউ এক দঘে অনেকক্ষণ তা না পারলে, আমপায়ার প্রতিপক্ষ দলকে আক্রমণ 
করবার সুযোগ ঠিতে পারেন। 

(৬) দম শিয়ে আক্রমণকারী “বক,লাইন” অতিক্রম কৰে বিপক্ষের কোর্টে 
প্রবেশ করতে হবে । “চ” শিতে যশি সেদেরী করে, তবে আমপায়ার তাকে 
“নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার শ্র্শে শিতে পারেন এবং বিপক্ষ দলকে পাশ্টা 
আক্রমণের সুযোগও দিতে পারেন। কেবল বিপক্ষ কোর্টে প্রবেশ করাটাই সব 
কথ। নয়, কোর্টের মাটিও তাকে স্পর্শ করতে হবে। 

(৭) সতর্ক করা সত্বেও যর্দি কোন রেডার ব! আক্রমণকারী যেচ্ছায় নং 
বাইন অযান্য করে, আমপায়ার তার পাল! শেষ হয়েছে বলে অপর পক্ষকে একটি 
শয়ে্টও দিতে পারেন । পে ক্ষেত্রে আক্রমণকারী গ্েেলোয়াড় কিন্তু 'যোর; হবে না। 

(৮) রেডার নিজ কোটে ফিরে আসা বা! বিপক্ষ কোটে মোর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই অপর পক্ষকে অতি সত্বরই একজন আবাক্রমণকারী পাঠাতে হবে। এই 


"ভাবে প্রথম পর্বের খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ ও প্রতিশ্আক্রষখ চলতে 
খাকবে। 


৪ . শিক্ষাশ্বিচিত্র। 


(৯) রেভার কোন রকষে প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজ 
কোটে” ফিরে আসার পর তাকে কিন্তু আর পাঠানে। চলবে না। 

(১৯) বিপক্ষ দলের কোটে“ মাত্র একজন আক্রমপকারীই হানা দেবে ভার 
একাধিক জন গেলে, আমপায়ার তাঁদের নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার নিদেশ 
দেবেন এবং তাদের আক্রমণ-পর্ব.শেষ হলো! বলে ঘোষণ| করবেন। আর সেই 
আক্রমণকারীর] যাদের স্পর্শ করেছিল, তাদের কেউ যোর হবে না। 

(১১) যে দল একাধিক আক্রমণকারী পাঠাবে, আমপায়ার সেই দলকে সতর্ক 
করে দেবেন £ ভা সত্বেও যদি তারা এই নির্দেশ অমান্য করে, তবে প্রথম জনকে 
বাদ দিয়ে অন্যান্য আক্রমণকারীদের মোর বলে ঘোষণা করবেন । 

(১২) বিপক্ষ কোর্টে কোন আক্রমণকারীর দম ফুরিয়ে গেলে, সে মোর হবে 

(১৩) কোন আক্রমণকারী ধর! পড়লে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে দ্ 
বন্ধ করার চেষ্টা কর! চলবে না । অথব]1 কেউ যদি মারাত্মকভাবে আক্রমণকারীকে 
প্রতিহভ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে রেডার নিজ কোটে নিরাপদে ফিরে গেছে বলে 
ধর! হবে। 

(১৪) রেভার বা কোন প্রতিপক্ষ কখনই কাউকে কোট+-সীমার বাইরে ঠেলে 
দিতে পারবে না । প্রথমে যে সেই চেট। করবে. তাকে মোর বলে ধর! হ'বে। 
রেডারকে ৰাইরে ঠেলে দিলে, আমপায়ার ধরে নেবেন যে, সে নিজ্জ কোর্টে” ফিকে 
গিয়েছে । 

(১৪) রেডার বিপক্ষ দলের কোটে প্রবেশ করলেই প্রতিপক্ষ দলের আর কেউ 
মধ্যৎলাইন অতিক্রম করে আক্রমণকারীর কোর্টের মাটি স্পর্শ করতে পারবে না ৮ 
তা করলে সে মোর হুবে। 

(১৬) বিপক্ষ দলের যে মোর হয়েছে, ১৪ নং কানুন অমান্য করার হেতুঃ যদি 
কোন আক্রমণকারী ধরে”_এই তাবে ধরে সে &ঁ কানুন যখন লঙজ্ঘনই করছে,_- 
অথবা ধরার কাজে সাহায্য করে,” তা হলে আক্রমণকারী নিরাপদে নিজ কোটে 
ফিরে গেছে, আর যারা তাঁকে ধরবার চে করেছিল, তাদের সবাই হবে মোর 1 

(১৭) আক্রমণকারী যদি তার পাল! ছাড়া অন্য সময় হানা দেয়; তবে 
আসপায়ার তাকে নিজ কোর্টে ফিরে যাওয়ার নির্র্শে দেবেন । পরিচালকের 
বিচারে যদি সে ফেচ্ছাকৃত বলে মনে হয়, তবে বিপক্ষ দল তার বিশিময়ে পাবে এক 
পয়েন্ট, অবস্ঠ তার আগে একবার সেই দলকে সতর্ক করে দিতে হবেই । 

(১৮) যখন কোন দল অন্য দলের সকলকেই মোর করে দিতে পারে, তখন্দ 


শারীর-শিক্ষা ৪৩ 


মে দল বিজবী হয়ে পাবে এক “লোনা” । ভার জন্য সে দল বাড়তি চার পয়েন্ট 
অর্জন করবে। তখন খেলা চলতে থাকবে এবং যে যার কোর্টে ফিরে যাবে । ই 
ভাবে খেল! শেষ না হওয়া! পর্যস্ত যেতে থাকবে । 

(১৯) আক্রমণকারী দলের যদি কেউ আক্রমণকারীকে ভার বিপ্ সম্পর্কে 
সতর্ক করে দেয়, আমপায়ার তাঁর বিরুদ্ধে এক পর়েপ্ট ঘোষণা! করবেন । 

(২) আক্রমণকারী বা প্রতিপক্ষ হেচ্ছাকৃতভাবে কারুর হাত; পা ৰা খা 
ছাড়া অন্য জায়গা হাত দিয়ে ধরতে পারৰে না। তা করলে অবশ্ঠু ভাকে মোর 
বলে ঘোষণা করা হবে । আক্রমণকারীর এ তিন স্থান ছাড়! অন্য কোন জায়গার 
ধরলে, ধরে নেওয়া কবে যে সে নিরাপদে নিজ কোর্টে ফিরে গেছে । 

(২১) যখন মাত্র দুতিন জন মোর হতে বাকী আছে, তখন দলের অধিশায় 
টিমের সকলকে নূতন করে পাওয়ার অন্য “তারা মোর' বলে ঘোষণা! করেন: 
তাহ'লে বিজয়ী দল নির্দিষ্ট পয়েন্টসহ (যশ জন খেলোয়াড় ছিল ভাঘের ধরু” 
নির্দিষ্ট পয়েন্ট ) লোনার ৪ পয়েন্ট পাবে। 

(২২) প্রতিপক্ষের একজন মোর হ'লে অন্য দলের যে যেমন ভাবে যোর হয়েছে, 
-সেইভাৰে পর পর একজন করে বাঁচবে । 

প্রতিযোগিতার নিষ্খম & (১) প্রতি দলে ১২ জন করে খেলোয়াড় থাকবে । 
প্রথষ সাত জন মাঠে অবতীর্ণ হবে । 

(২) খেলার সময়কাল ছুই অর্ধেই ২০ মিঃ পুরুষদের পক্ষে আর মহিলা বৰ 
কিশোরদের ক্ষেত্রে ১৫ মিঃ করে ৩* মিনিট» আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম । 

(৩) প্রতি মোরের জন্য বিপক্ষ দল এক নম্বর পাবে । যারা পোনা পাৰে 
তাদের পক্ষে মিলবে বাড়তি ৪ পয়েন্ট । 

(8) যে ছল খেলার শেষে সবচেয়ে বেশী পয়েন্টে পাবে, বিজয়ী বলে সেই 
দলেরই নাষ ঘোষিত হবে। 

&| (ক) খেলা কোন ক্ষেত্রে অমীমাংসিত থাকলে, আবার বাড়তি পাচ হিনিট 
করে দশ মিনিট খেলতে হু'বে চূড়াস্ত নিষ্পত্তির জন্য । ছ্বিতীয়ার্ধের শেষে যে সংখ্যক 
খেলোয়াড় ছিল তাদের নিয়েই খেল! চলবে | 

(খ) যে দল এ খেলায় প্রথম পয়েন্ট পাবে, তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করসে 
হবে| 'অবশ্ট যদি ৫০ মিনিট খেলার পরেও"এই “ড্র” হয়ে থাকে । 


(৬) কোন কারণে খেলা বন্ধ হয়ে গেলে, খেলাটি আবার নূতন করে খেলাছে: 
হুবে। 


৪৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


(৭) কোন খেলোয়াড় আহত হ'লে দলের অধিনায়ক টাইম আউট চাইতে 
পারেন । সে বিরতির সময় কিন্তু দ' মিনিটের বেপী হ'বে না। আহত খেলোয়াড় 
আর খেলতে সক্ষম না হলে, তার বদলে অন্য খেলোফ্কাড় খেলতে পারবে । প্রথম 
খেলার শেষে ( অসিক পক্ষে ) মাত্র হ'জন বদলী খেলোয়াঁড নেওয়া যেতে পারে। 
তাও অবশ্ট পরিচালকের অন্বমতি শিয়ে বিরতির সময় দে বাবস্থা করাই 
হবে বিধেয় | 

(৮) ভ্ইবা একটি খেলোয়াড ছাড়াই কোন একটি খেল। অবশ্যই আর্ত 
করতে পারে । তবে খেলার শেষে যখন দেই দলের সকলেই মোর হ'বে, তখন 
“সই বাকী কপক্ষনাই মোর হবে এবং অন্য দলকে লোনাও দেওয়া হবে। দেই 
ধাকী খেলোডদের মধো মার! এসে হাজির হবে তখন পরিচালকের মত নিয়েই 
তার' মাঠে ঢুকতে পারে | এদের জন্য অবশ্য যে-কোন সময়ই বদলী খেলোয়াড 
নেওয়া চলে। একবার কাউকে নেওয়! হু'লে, সেই দলের শেষ না হওয়া পর্যস্ত 

'ন্য কাউকে নেওয়] চলবে না । রিপ্লের সময় আগের খেলোয়াড়দেরই যে থাকতে 
হবে, এমন নয় | 

(৯) ধাকা দেওয়া কোন ক্ষেত্রেই চলবে ন1| খেলোয়াডদের হাতের নখও 
কাট] থাক! উচিত। প্রত্যেক খেলোয়াড়দের বৃকে পিঠে তাদের শিজষ্ ক্রমিক 
নন্বর লটকানো থাকা দরকার | দেহে তেল, চবি, বা! সাবান জাতীয় কোন পিচ্ছিল 
পদার্থ লাগানো চলবে না। কোণ মাহ্বলী কবচ রাখা চলবে না। পরিধানে 
গেঞ্জি, হাফ, পাণ্ট ও পায়ে কেডস সু থাকতে পারে। 

(১০) অধিনায়ক ছাড়া আর কেউ খেলোয়াড়দের কোন নির্দেশ দিতে 
পারবে না। 

পরিচালক মণ্ডলী £ পরিচালকমণ্ডলী বলতে থাকবে--(১) একজ্রন পরি- 
চালক €২) ছ্‌"ঙ্রন আমপায়ার* (৩) দু'জন লাইনৃম্যান্, (৪) আর একজন ফ্কোরার 
যাঠে আমপায়'রের মতামতই চুড়ান্ত বলেন ধরা হবে; তবে ক্ষেত্রবিশেষে 
পরিচালক তাদের পিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পারেন |. 

হিল্দুষ্ান্ন হস 

ঠিশদুস্থান বল ভারতীয় খেলা | প্রাকৃ স্বাধীনতা যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সঙ্গে এর যোগ ছিল। তাই ব্রিটিশ সন্নকার খেলাটিকে বন্ধ করে দেন। তারপর 
এই খেলার প্রচার ও প্রপার তেমন চেষ্টা কর! হয়নি । 

মাঠের দৈর্ঘা--৩০*৬ নিটার € ১০০ ফুট ), চওড়া ১৮২৯ মিটার €৬* ফুট )। 


শারীর-শিক্ষা 8৪ 
সীষানা অনেকটা ফুটবল মাঠের মত, ফুটবলের যতই সেন্টার স'কে লিসহ লাইন 
থাকে । গোলের দৈর্ঘ/--৩'৬৫ মিটার (১২ ফুট), মাটি থেকে পোষ্টের উচ্চতা 
২*১৩ মিটার (৭ফুট) মত। গোল এলাকার সীমা ৬ মিটার (২* ফুট)» 
প্রস্থ ৩'৬৫ হিটার (১২ ফুট )। গোল থেকে পেনালটি বক্সের দুরত্ব ৪'৮৭ মিটার 
€১৬ ফুট )। 

খেলার নিয়ম : খেলার দময় প্রতি অর্ধে-_২০+-২০৮৪০ মিঃ বা ২৫ +২৫০ 
. &*মিঠ, বিরতি €মিঃ, খেলোয়াড় সংখা--প্রতিদলে ৭ বা ৯ন। পা বাদে হাত ও 
কোমর যে কোন অংশ এই খেলায় বাবহৃত হতে পারে । গোল দেওয়ার ফলা" 
ফলেই এ খেলার পরিণতি । খেলোয়াড়, গোলকিপার, ব্যাক, হাফ ব্যাক, 
ফরওয়ার্ড ইতাদ্দি থাকে। 

তখনকার দিনে গোলে ১১ ব্যাকে ২, হাফে ১ ও আক্রযণ ভাগে ৩জন নিয়ে 
মাচ খেলা হ'তো। 

টসে জিতে বল ছুড়ে খেলার সৃচন1 হতো | তবে বল হাতে নিয়ে ছব কদমের 
বেশী যাওয়ার নিয়ম নয়। হ্যাণ্ড বলের লক্ষে এর অনেকটা মিল আছে। অফসাইড 
ফাউলও ফুটবলের মত। গোলকিপার পা দিয়ে বল থামিয়ে গোল রক্ষা করতে 
পারে। কিন্তু পা দিয়ে কিক করার রীতি নেই। নিয়ম ভঙ্গ না করে কোন রকষে 
বল গেলে দিতে পারলেই গোল হয়। 

এ খেলায় কোন কিক নেই, সবই খে) । যেষন গোলের পর থে) বা কর্ণার 
হলেও দেন্ট'র খে।। পাশ লাইন দিয়ে বল আউট হলে সাইড থে। আউট 
হলে আাউট থে, পেলা্টি হলে পেলাটি খে। ফাউলের পরিবর্তেও হয় 
ফাউল থে, | 

ট্যাগ গেহ্স্‌ হা আঅন্ুুসন্্ণ হেলা 

এই খেলার ভন্য দরকার--চুন দিয়ে সীমারেখা টানা একটি যাঠ। খেলোয়াড়, 
সংখা হল ৩০--৫০্জন | তাদের ঘঅবশ্যানের স্থান-পরিমাণ হলে লম্বা ও 
ঈওড়ার় ১২২ মিটার (৪০ ফুট)। প্রথম প্রয়োজন একজন নির্বাচিত অধিনায়ক । 
সে ছুটে গিয়ে যে কোন একজনকে ছুয়ে দিলে, দে তখন দ্মধিনায়ক হয়। 
আগের অধিনায়ক তাকে অণুদরণ করে। নৃতন অধিনায়ক আর একজনকে ছু'য়ে 
দিয়ে অণধিনায়ক করে। এইভাবে খেলা চলে । অন্যেরা তখন স্পর্শ বাচিয়ে 
আত্মরক্ষা করে| আর অধিনায়করা হাত ধরাধরি করে দড়ির মত লম্বাহয়ে 


অনাদের ছোয়ার জন্য অনুগরণ করে। এই”কারণে একে বলা হয় ট্যাগ গ্রেম বা 
ভন্পসরণের খেল]। 


৪৬ শিক্ষা-্বিচিত্রা 


হুইপট্যাগঃ টাযাগ গেমের ননুবূপ খেলা । তফাৎ এইটুকু অন্টেন্ব পিছনে 
'ভাডা করে ভূয় দেওয়ার সময় চাক দিয়ে সামান্য আঘাত করতে£4হয়। £যার 
হাতে চাবুক দে খন ম্বধিনায়ক। অন্যকে মাঘাত করার পর দে অধিনায়কের 
তাক »)'য কৰে এ দলেই গোগদান করে । 

হ।পং ট্যাগ্ন--আগের হৃটি থেবরই অনুরূপ । তবে এখানে অধিনায়ক এক 
পায়ে ছুটে ন্তকে ছু'য়েই নৃতন*অধিন।র ক3 ভরি করে.নিতে হয়। 


লিলে গেস্স্‌ 


আথলেটিকপের শন্ততম দৌড় খেলা£হচ্ছে গ্রিলে । চার জনের একটি দল। 
'মারস্ত লাইন থেকে একজন দৌড়ে এনে, & দলের দ্বিতীয় জনের হ'তে, 
দ্বিতীয় জন তৃতীয় গ্রনের হাতে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের হাতে বযাটম পৌছে 
দ্বিতে পারলেই এই প্রতিযোশিত!র সমাপ্তি থে দল মকলের আগে এই কাজ 
করতে পারে, গে দলই জয়ী হয়:। একে বলা হয় সাথারণ রিলে । 

পরিখ! রিলে--এই রিলেতে প্রতিট ৰাকে কৃত্রিম পরিখ। নির্সা করা থাকে। 
গার পরিষাপ ১-৮৩ মিটার | প্রতিঘোগীদের এ খা? লাফিয়ে পার হৃভে'হ্য়। 
পাধারণ বিলের সঙ্গে এর এইটুকু পার্থকা মাব্র-। 

উচ্চ লম্ষ_.এই ধিলেতে গন্ভবাপখের মধ্যবর্তী স্থানে দড়ি বা কা$ দিয়ে উচ্চ 
ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি কর! থাকে, ঠা লাফিয়ে জতিক্রঘ করতে" । 

ধোঁড় আর ছোঁড়!£ ফুটবল, ভলিৰল, ব! বাস্কেট বল নিয়ে 'এই খেলায় 
পথ অভিক্রষ করতে হয়। একগশ্রন থেকে-দ্বিভীয় খেলোয়াড়ের ব্যবধান থাকে 
৬১০ হিটার । এ পথট। ছুটে গন্তব্য স্থানে পৌছে আরম্ভ রেখার দিকে পিছনে 
দ্বিতীয় জনের দিকে বল ছুড়ে দিতে হয়ঃ সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে 
খেল। চলে । দ্বিতীয় জন এভাবে তৃতীয় জনকে, তৃতীয়জন চতুর্থ জনকে লবার 
আগে পৌছে দিতে পারলে, দেই দল জয়লাভ করে। তার বল কোন কারণে 
মাটিতে পড়ে গেলে আবার এঁ খেলা গোড়া! থেকে ভর হবে | যে দল বল ফেলবে, 
ভাদেরই খেল! স্তর করতে হবে | 


এটিও আবাদের নিব যদেশী খেল| | পশ্চিম ভারতে এ খেলা আত্যা পাত্যা 
নাষে পরিচিত | বাংলা দেশে বহু অঞ্চলে এর নাষ.'গা্ধী। দাড়িয়া বান্ধার 
কানুনের সঙ্গে গ্াদী খেলার অনেক বিল দেখ! হায়। 


শারীর-শিক্ষা রি 


প্রতি ঘলে থাকে ৯জন করে খেলোয়াড় । টসে বিজয়ী দলই স্থির করে যে; 
ভারা স্ব"ক্রমণ বা আত্মরক্ষ।--কি-করবে । দাড়িয়! বান্ধায় যে ক'ট দুর্গ থাকে, সেই 
খুর্গ আক্রমণ করাই হলো আক্রমণকারীর কাজ । এই দূর্গকে অতিক্রম ৰা আক্রমণ 
করতে পারলে, আক্রমণকারী ১* পয়েন্ট লাভ করে। এই খেলার ৯টি দুর্গই 
অতিক্রম কংতে পারলেই লোনা হয়। তখন আক্রমণকারী ৯ » ২5১৮ % ১৪ 
১৮০ পয়েন্ট পায় । 


খেলার সময়-_ প্রতি ইনিংসে ৭ মিনিট করে খেল! হয়। তবে পয়েন্ট বেশী 
কষে গেলে, দলের অধিনায়ক ইনিংস ঘোষণা করতে পারেন। প্রতি ইনিংসের 
শেষে « মিনিট বিরতি থাকে | তবে দপ বর্দল করে মোট তিণ ইনিংস খেলা হয়। 
এই তিন ইনিংসে যে দল বেণী পয়েন্ট পাবে, সেই দল জয়ী হবে। পয়েন্ট সংখা 
সমান হ'লে টৃভান্ত মীমাংসার জন্য আবার খেলা হয়। এ খেলায় কোন দল যদি 
প্রতিপক্ষের চেয়ে ১৮* পয়েন্ট এগিয়ে থাকে, তবে এ দল কষ পয়েন্ট দলকে 
ফলো-অন করায়। আক্রমণকারীরা সম্মুখে হূর্গ ব1 বাউগ্ডারি-রেখার মধ্যবর্তী 
স্কবানে থাকে। রক্ষক দলের খেলোয়াড়রা সন্মুখশ্দুর্গের দিকে মুখ করে নিজ নিজ 
হর্গে দাড়িয়ে থাকে । সুর" বা গ্রেনেড়ার স্পর্শের অন্য দাড়ায় মাঝ ছর্গে। এই 
স্পর্শ করার অন্ত নাম স্কোয়ার কার্ট। সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেম্পর্শৰা স্কোরার 
কার্ট করতে হয় । আক্রমণকারীকে আউট করার ছাড়পত্র এট | কারণ স্কোয়ার 
কার্ট না করতে পারলে, আক্রমণকারীকে আউট করার অধিকার পাওয়া যায় 
না। অন্যান্য রক্ষকরা আপন আপন ছুর্গের যেকোন দ্দিক দিয়ে আক্রষণকারীদের 
বাধা দিতে পারে। 

খেলার বয়ঃসীমা £: যাদের উচ্চতা ১৫২ হিটার (পাঁচ ফুট) 
কষ এবং ৰয়স ১৫ বছর হয়নি, তাদের জন্ম কোটের পরিমাপ হুৰে জাড়াআড়ি 
৬'৪ ফিটার (২১ ফুট) লম্বা ৩৯ সেষি* (১ ফুট) চওড়া সাঁঞনের রেখা থেকে সমস্ত 
কুর্গের দূরত্ব হবে ৩ মিটার (১ ফুট ) আর কেন্ত্রীয় দুর্গের পরিষাপ হুৰে ২৪*৭ 
মিটার %৩* সে, মি, (৮১ কুট «১২ ইঞ্চি) 


পরিচালক £ হ্যাচ পরিচালনার জন্ম নিয়লিখিন্ড পরিচালক মণ্ডলীর দরকার 
হবে £--১ জন রেক্ারী, ৯ ছন আম্পায়ার ১ জন স্কোরার, ১ জন যার্কার | 
আম্পায়ার প্রতিটি হুর্গের দিকে লক্ষ্য রাখবেন 1 স্কোরার ঘোষকেরও কাঙ্গ করবেন। 
রেফরী খেলার আরম্ভ ও শেষ করবেন। 


৪৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 


ভিলেন প্রেস্ন 


এটি বেশ যজার প্রতিযোগিতামূলক খেলা | সাধারণতঃ চার প্রকার রিলে 
খেলার প্রচলন দ্বেখা যায়। যথা--(১) হুপিং ব্িলে (২) বলপাস রিলে 
(৩) সার্কেল পাস রিলে ও (৪) চ্যারিক়ট রিলে। 


হপিং রিলে : প্রতিযোগিতামূলক একটি দলীস্্ম খেলা । একাধিক দলেক 
মধ্যে (৪ থেকে ৬টি ) খেলা হয়| নিদিউ লাইনের পিছনে প্রতিটি ছলের ফীড়ানোর 
নিয়ম । প্রথষ লাইনের বেশ কিছুটা দূরে সমান্তরালে আরও একটি রেখা টানতে 
হয়। বীশীর সংকেতে খেলার পৃচন! হয়। বীণী বাজা মাত্র প্রতি দলের খেলো” 
য়াড়ের] এক পা তুলে ছুটে গিয়ে এ দূরের লাইন অতিক্রম করে আবার নিজ জায়- 
গায় ফিরে এসে দলের দ্বিতীয় খেশ্পোয়াড়কে স্পর্শ করলে, দ্বিতীয় জনও এঁভাকে 
ছুটে গিয়ে এঁ পূর্ব রেখ! অতিক্রম করে ফিরে আসে । এইভাবে খেল! চলার পর 
সমসংখ্যক খেলোয়াড়দের মধো সকলের আগে যারা দৌড় শেষ করতে পারবে, 
তারাই জয়ী হবে। 


(২) বলপাস রিলে: এটিও মেয়েদের খেলা । এই রিলের সরঞ্জাম 
একটি ফুটবল । প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়রা ১০ ফুট বা ৩& মিটার দৃখে দূরে 
াড়ায়। প্রত দলের প্রথম দলের হাতে একটি ফুটবল থাকে | বাঁশী বাজার সঙ্গে 
সঙ্গে দ্রুতগতিতে প্রথম জন দ্বিতীয়কে, দ্বিতীয় তৃতীয় জনকে বল পাশ করে দেয়। 
এইভাবে সব খেলোয়াড়ের ছাতে ঘুরে সেই বল ধে দলের প্রধম জনের হাতে আবার 
ফিরে আসে? সেই দলই বিজয়ী হয়। 


(৩) সার্কেল পাস রিলে £ একই মাপের পাশাপাশি ছুটি বড় আকারের 
বত একে নিতে হবে চুন দিয়ে। ডুই বৃহের ধারে ধারে সমসংখাক খেলোয়াড় 
ঈ্াড়াবে। বাণী বাজার সঙ্গে সঙ্ষে দই দলের খেলোয়াড়রা বল পাস কর। শুরু 
করবে । ঘড়ির কীটার মত নিঃশবে কাজ চলবে । সকলের আগে যে দলের 
শেষ খেলোয়াড়ের হাতে এ বল গিয়ে পৌঁছাবে, সেদল জিতবে । 

(8) চ্যারিয়ট রিলে £ এটিও প্রতিযোগিতামূলক খেলা। চার জন 
খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। এইরকম চারজন চুরজ্বন নিয়ে একটি গ্রপ 
হয়। গ্রপের খেলোয়াড়র। দাড়ায় স্টাটিং লাইবে | বাণী বাজস্েই নির্টিউ দুরত্ব 
গিয়ে আবার ফিরে আসে আরম্ভ রেখায়। একজনের শেষ হলে দ্বিতীয় ঘন দৌড়ায়। 


শারীর-শিক্ষা ৪৯ 


এইভাবে একের পর এক করে চারজনই দৌড়ায়। যার! বা যে দল সকলের 
আগেই এই দৌড় শেষ করতে পারে, সেই দলই বিজয়ী হয়। 

ক্যাপ্টেন বল: এই খেলায় বাস্কেট বল খেলার নিঁয়ম অনুসরণ করতে, 
হয়। ৪৫৭২ মিটার বা ০ গজ দূরে চেয়ারের উপর বলে থাকে লম্বা ধরনে 
দু'জন খেলোয়াড় । বিপরীত দিকের থেলোয়াড়ের নিকটে বল পাস করতে হয় । 
যেকোন আয়তনের মাঠ হলেই চলে । এক এক দলে থাকে সর্বসা ₹ল্যে ২ জন 
করে খেলোয়াড় । 

এছাড়া থাকে ৪৬৭২ বর্গমিটার বরক্ষেত্রের মাঠ । তার চার কোশখে চার জন 
ক্যাপ্টেন বসে থাকে চেয়ারে । এই চার জন ক্যাপ্টেনের খেলায় প্রতিপক্ষ দুজন 
ক্যাপনের যে কোণ একজনের হাতে বল পাস করে দেওয়া যায়। 

থে]বলঃ: এ খেলার মাঠের মাপ- লম্বা ১৮২৯ থেকে ২১৩ মিটার 
চওড়া আন্দাজ মত করে নিতে হবে। সরঞ্জাম--একটি নেট বা ফুটবল। 
আয়তক্ষেত্র মাঠটি একটি মধ্যরেখা দ্বার হু'্ভাদে বিভক্ত । পিছনের লাইনের 
ছুদিক থেকে ভিতরের দিকে ৯১ সেন্টিমিটার ব| ১ গজ সমান্তরাল করে ছ্দিকে 
লাইন টান! থাকে । এই এলাকায় থাকে ৪জন খেলোয়াড় | তার মাঝের লাইনের 
দদিকে যে ছজন থাকে তাকে তাঁরা হলো ক্যাচার । আর যারা! মাঝের লাইনের 
দিকে থাকে তারা থে,ক্সার । এই থেখায়ারের বিপরীত দিকে থাকে ক্যাচার। 
এই একদলের থোয়ার ও ক্যাচারের মাঝে থাকে বিরুদ্ধ দলের থোযায়ার | ওদের 
কাটিয়ে বল পাঠাতে হয় নিজ দলের ক্যাচারের কাছে। 

খেলার সূচনা-_সাইড লাইন থেকে বল ছুঁড়ে খেলার শুরু হয়। থোয়ার 
সেই বল ধরে নিজ দলের ক্যাচারদের কাছে পাঠায়। ক্যাচার ধরতে পারলে 
১ পয়েন্ট হয় । বল ধরে তারা আবার নিজ দলের ক্যাচারদের নিকট পাঠায় । 
ক্যাচ আইনসঙ্গত হলে, বিপক্ষের থেয়ারর1 বল পায়। থোয়ার যখন এই বল, 
ছোড়ে, তখন বিপক্ষ দলের থধেয়ারর! বাধা দিয়ে বল দখল করতে পারে । 

ভলিবিভন মেলা ক্ষান্যুন্ন 

ভলিবল আমেরিকার জাতীয় খেল! । আজ অবশ্য সারা পৃথিবীতেই এর 
ব্ছুল প্রচলন হয়েছে । ভঙ্গিবল সাধারণতঃ হুলঘরে এবং বাইরের মাঠে--এই উভয় 
ক্ষেত্রেই খেল! হযুস্র. ধাকে। ভারতবর্ধে অবশ্য ভলি বহির্ময়দানের খেলারূপে 
পরিগণিত হয়েছে দি' সাধারণতঃ এদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থান পরিবর্তন না ককে 
প্রতিযোগিতায় রোটেশনে খেল! হয়ে থাকে । সাধারণ ক্ষেত্রে ৯ জন, আর 

শারীর--৪ 


৫০ শিক্ষা-বিদ্ধিরা 

প্রতিষোগিতার সময় কানুন মাফিক ৬ জন করে খেলোয়াড় নিয়েই দল গঠিত 

হ'য়ে থাকে। ৃ 
ভঙ্গি ক্োোর্ডি খা আই ৪ মাঠের পরিমাপ হবে ১৮ মিঃ১৫৯ মিঃ (৫৯৯ 

২৯৬'৬০)। আহৃমাশিক ৯ মিটারের মাথায় মাঠাটি সমান হু'ভাগে বিভক্ত হবে! 





পো 
শভ্িবল কেউ” 


মধা রেখা থেকে উভ্ভয় দিকে আক্রমণ রেখার দূরত্ব হবে ষখাক্রমে ৩ মিটার ব। 
৯১০৮৮] উভয় প্রান্তের ডান ও বা দিকের সার্ভলাইনের সীমারেখার দূরত্থ হৰে 
৩ মিঃ বা ৯১০ | 

চতুর্দিকের সীমারেখ। ; ছু'ইঞ্চি ব « সে্টিষিটার হবে চতুঃসীমার খোদিত 
রেখার পরিমাপ । আভ্যন্তরীণ খেলার মাঠের সকপ দিকে ৩ মিঃ বা ৯১০ পর্যস্ত 
থাকবে সর্ব বাধামুক্ত অবাধ বিচরণের স্থান, সর্বক্ষেত্রেই কমপক্ষে ৩মি- বা ৯১০৮ 
স্থানের জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে । 

ভলিনেট লম্বায় হবে ৯৫০ মিঃ বা ৩১ ২৬” আর চওড়ায় হবে ১ মিঃ অর্থাৎ 
৩”৩*৪%। নেটের উচ্চতা (মাটি থেকে) হবে ২ মিঃ ৪৩ পে. মি বা! ৭১১৬৮ 
পুরুষদের উপধোগী আর মেয়েদের জন্য হবে ২ মি* ২৪ সে* মিঃ বা ৭৪| মাঠের 
বহিঃসীমা থেকে পোষ্টের দূরত্ব হবে &০ সে মিঃ বা ১৪। 

বলের মাপ £ বলের বৃতের পরিমাপ হবে ৬৫ থেকে ৬৮'৫ সে. মি অর্থাৎ 
২৫*৪৮থেকে ২৬৮৫ আর ওজন হবে ২৫০ থেকে ৩০ ব! ৯১০ আউল | 
€ আস্তজা্টিক প্রতিযোগিতার উপযোগী বলের আয়তন ও ওজন হবে হথাক্রমে 
৬৫৬৭ সে*যি বা ২৬৪৮7২৬৩৩৫৮ এবং ২৫০-*২৮০ গ্রাম বা ৯--৯ ৩আউলস)। 





শারীর-শিক্ষা &১ 

থেলোক্সাড়দের অধিকার ও কর্তব্য: €১) প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই 
£খলার কাহুনগুলিকে জানতে ও সেইমত চলতে হবে । 

(২) খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিরূপে দলের অধিনায়কই ৫কবল পরিচালক বা 
রেকারীকে খেলার সময় সম্বোধন করতে পারে । 

(৩) খেলোয়াড়দের এই আচরণ দোষণীয় হবে । যথা 

(ক) পরিচালকের কোন সিদ্ধাপ্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। 

* (খ) অশোভন মন্তব্য করা বিধেয় নয়। 

(গ) পরিচালকদের প্রভাবিত করার মত কোন অশোভন কাক্জ বা মন্তব্যঃ এমন 
পকি অন্য দলের কারুর উদ্দেশে কর! যাবে না। 

(ে) মাঠের বাইরে থেকে কোন উদ্দেশ্টমূলক নির্দেশ দেওয়] বিধেয় নয় | 


(৬) পরিচালকের সম্মৃতি ছাড়! (খেলার বিরতির সময় বাদে ) মাঠের বাইরে 
যাওয়। চলবে না। 


(চ) সাধারণ ব! গুরুতর অপরাধের জন্য পরিচালক সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও 
যদ্দি কেউ বিরূপ মন্তবা, চীৎকার ইত্যাদি করে, তবে দেই দলের নম্বর কাটা ষেতে 


পারে ব। সাভিদ-্এর ছাতবদল হতে পারে। অন্বথায় পরিচালক তাকে 
বহিষ্কতও করতে পারেন । 


থেলোস্বাড়দের প্রয্নোজনীয় উপকরণ : জাগিঃ হা'ফপান্ট এবং রবারের 
জুত| ( হিল-বিহীন ) হবে খেলোয়াড়দের পোষাক । 

থেলোঁস্সাড় ও বদলী থখেলোস্সাড়ের সংখ্য1 £ প্রতিযোগিতার সকল রকম 
খেলায় খেলোয়াড়ের সংখা। হবে ৬ জন, বদলী খেলোয়াড়দের নিয়ে সর্ব সাকুল্যে 
হবে ১২ জন মাত্র! খেলার ঠিক পূর্বে এদের নাম তালিকাতুক্ত করিয়ে নিয়ে 
জানিয়ে দিতে হবে। টাইম আউটের সময় খেলোর্াড় বদল করার নিয়ম । দলেয় 
'অধিনায়ক বা কোচের মারফতে পরিচালক বা আম্পায়ারের সম্মতি নিতে হবে । 

খেলোয়াড়ের স্থান-বিস্তা(স : সাণিদের সময় উভয় দলের খেলোয়াড়রা 
আপন আপন কোটের নিজ নিজ স্থানে থাকে । তিনজন করে খেলোয়াড় ছুটি 
সারিতে অবস্থান করে । নেটে থে ভিনজন থাকে, তারা হলো প্রথম সারির 
খেলোয়াড় । বাকী তিনজন থাকে পিছনের, আক্রমণস্পারিতে । নিয়ে পেই 
অবস্থানের সারি বিন্যাপ করা গেল। যথা-_ 


৫২ শিক্ষা-বিচিত্রা 


প্রতোক দিকের সাভিসের আগে (যে ভাবের রোটেশন লিখিতভাবে স্বীকৃত 
হবে ) রোটেশন অনুসারে খেলোয়াড়রা স্থান বদল করবে। 

কোচ, ম্যানেজার এবং অধিনাম্নক £ দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুরাই 
প্রকৃতপক্ষে দায়ী। কোচ ইচ্ছ! করলে পরিচালককে বলে টিমের বা দলের খেলোয়াড় 
বদলের জন্য টাইম আউট প্রার্থনা করতে পারেন । বিরতির সময় মাঠে না ঢুকে 
কোচ তার খেলোয়াড়দের নির্দেশ বা উপদেশ দিতে পারেন | মাঠে থেকে একমাত্র, 
অধিনায়কই পরিচালকমণ্ডলীর সম্বোধন করে কিছু বলতে পারেন । 

ক্রীড়া পরিচালনার জন্য দরকার £ (১) পরিচালক, (২) ১ জন আম্পায়ার, 
(৩) ১ জন স্কোরার এবং (৪) ছু'জন লাইন্স.ম্যান | পরিচালক ইখেল৷ পরিচালন! 
করেন এবং তার দিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । অন্য উিটিরানি? সমস্ত অভিমতকে তিনি 
প্রয়োজনবোধে নাকচ করে দ্দিতে পারেন । 

আম্পাক্মার (পরিচালকের সাহায্যকারী ): আম্পায়ার থাকবেন: 
পরিচালকের বিপরীত দিকে । তার লক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো যথা-- 

(১) তিনি দেখবেন যে, খেলোয়াড়রা যাতে উপরে.বা নীচে টানি 
রেখা বা আক্রমণ-সীম! না৷ অতিক্রম করে। 

(২) পাশের সীমারেখ! বা নেট অতিক্রমণের সমস্ত দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখবেন | 

(৩) তিনি টাইম আউট বা সাইড আউট ঘোষণা করবেন । 

(৪) তিনি কোচ ও বদলী খেলোয়াড়দের উভয় কোটের পাশে অবস্থানের 
বাবস্ত। করে আয়তের মধো আনবেন । 

(8) তিনি কোচ বা অধিনায়কের অনুরোধে খেলোয়াড় বদলের প্রস্তাব মঞ্তুর 
করবেন । 

(৬) তিনি লক্ষা রাখবেন, কোন খেলোয়াড় € নেটের উপরের ব! নীচের 
সমাস্তরাল পর্যায়ের কোন ব্যাপার ছাড়া ) নেট স্পর্শ করল কি না। 

(৭) সাভিসের সময় খেলোয়াড়র৷ নিজ নিজ স্থানে আছে কিনা, তা তিনি 
দেখবেন । 

(৮) খেলোয়াড়দের কোনরূপ অথেঙ্গোয়াড়ী মনোভাব দেখলে তিনি পরিচালক- 
দের দুটি আকর্ষণ করতে পারেন । 
(৯) পরিচালক যেভাবে তার সাহাষ্য চাইবেন তিনি বকাজ করবেন । 

ক্কোরার : স্কোরার থাকবেন পরিচালকের বিপরীত দিকে আম্পায়ারের 

পিছনে । তিনি বদলী খেলোয়াড়দের নাম স্কোরপিটে লিপিবদ্ধ করে নেষ্নে। সেই 





শারীর-শিক্ষা &৩ 


কাগজে অধিনায়ক ও কোচদের স্বাক্ষর করিয়ে নেবেন এবং টাইম আউটের সময় 
পয়েপ্ট ঘোষণ1 করবেন | 
টসের পর খেলা আরম্তের সষয় খেলোয়াড়ের! কে নি অবস্থায় আছে, তিনি 


তা লিপিবদ্ধ করে নেবেন। রোটেশন অডরশার অনুসৃত হচ্ছে কিনা তিনি তাও 
ললক্ষা করবেন । 


লাইন্সম্যান : সাধারণতঃ দৃ'জন লাইন্পম্যান থাকেন । তারা উভয় দিকে 
সাঙিপ এরিয়ার অপরদিকে ৩ মিটার দুরে অবস্থান করেন। বল আউট হ'ল কি- 
ন।, তার সেটাই লক্ষা করেন। সাভিসের কোন দোষ হ'লে তিনি পরিচালকের 
দ্টি আকর্ষণ করতে পারেন । 

খেলার সময় ও দিক নির্ধারণ £ সাধারণতঃ ছুই বা তিন খেলায় প্রতি- 
যোগিতার চুড়ান্ত মীমাংস1 হয়ে থাকে । পর পর অথবা! তিন খেলার মধো দুটি খেলায় 
জয়ী হ'লে. সেই দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। আন্তজাতিক খেলা অবশ্য 
হইটি গেমেই নিষ্পত্তি হয়ে থাকে | 

টসে বিজয়া দল ইচ্ছে করলে কোর্ট মথবা প্রথম সািস দিতে পারে। চূড়ান্ত 
মীমাংসার পূর্বে বা চুড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় টসের জারা কোর্ট ব1 সাভিস 
গ্রহণের অধিকার দেওয়। ভয়ে থাকে । প্রত্যেক খেলার শেষে কোট” বদল করার 
নিয়ম । 

টাইম আউটের নিয়ম £ নিয্মলিখিত ক্ষেত্রে টাইম আউট দেওয়া হবে যখ।-_ 

(ক) বল মাঠের বাইরে গেলে' পরিচালক ব। আম্পায়ার টাইম আউট ঘোষণা 
করতে পারেন ৷ বিআাম ব! খেলোক্কাড় বদলের জন্যও অধিনায়ক টাইম আউট 
চাইতে পারেন । 

(খ) টাইম আউটের সময় কোচের নির্দেশ ছাড়া কোর্টের বাইরে যাওয়া 
নিধিদ্ধ 

(*) একটি খেলায় মাত্র ছুবার টাইম আউট পাওয়। ঘেতে পারে (১ মিঃ করে 
হু মিঃ মাত্র )। 

(ঘ) ভুলক্রমে বা ষেচ্ছায় তৃতীয় বার টাইম আউট প্রার্থনা করলে পরিচালক 
তাকে (অধিনায়ককে ) সতর্ক করে দিতে পারেন '। 

(ও) খেলোয়াড় বুল করার অব্যবহিত পরেই খেলার সূচনা করতে হবে । 

(চ) কোন খেলোয়াড়ের খুব আঘাত লাগলে তিন মিনিট পর্যস্ত টাইম আউট 
রা হতে পারে? চতুর্থ বা পঞ্চম বারের খেলার সময় ৫ মিনিটের বিরতি দেওয়াই 

ধেয়। 


৫৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


খেলার সুর ও সান্ডিস রীতি £ সাতিদ করা থেকেই খেলার সুচনা 
হবে। পিছন্দের সারির ডান দিকের খেলোয়াড়ই প্রথম সাভিস করবে । হাতের 
তালু দিয়ে €( খোলা বা মুঠো অবস্থায়) আঘাত করে নেট টপকে বিপক্ষ কোরে” 
বল পাঠানোই সাভিসের উদ্দেশ্য । সাইড. আউট ঘোষিত হলে বা সান্ভিসকারী 
দল কোন অপরাধ করলেই সাভিস বদল হবে। 

কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে সাভিস নাকচ হবে? (১) বল যখন নেট স্পর্শ 
করে বিপক্ষ কোটে”যাবে । 

(২) বল যখন নেটের খুব উপর দিয়ে অন্য কোটের বাইরে গিয়ে পড়বে । 

(৩) নেটের নীচে দিয়ে বা সাইড লাইনের বরাবর নেটের উপর দিয়ে যাবে । 

(৪) বিপক্ষ কোর্টে” যাওয়ার আগে ঘদি নিজ কোর্টের কারুর গায়ে লাগে 
বা অন্য কিছুতে লাগে। 

(৫) সাতিসের ভ্রটিবশতঃ সার্ভিসের সুযোগ হস্তান্তরিত হবে | 

রোটেশনের নিয্বম : যে দল সাভিস পাবে, সেই দলের খেলোয়াড়র; 
ঘড়ির কাটার মত রৃতাকারে নিজ নিজ স্থান বদল করবে । প্রথম খেলার শেষেও 
খেলোয়াড়রা স্থান বদল করে খেলতে নামবে । 


কিভাবে বলে আঘাত করতে হবে? (১) কোমরের উপর অবধি 
যেকোন অঙ্গ দিয়ে বলে আঘাত করা যেতে পারে । 


(২) কোমরের নীচের কোন অংশ দিয়ে বল স্পর্শ কর] বিধেয় ন্য়। 

(৩) হাতের মধ্যে বা বাসর কোন স্তানে লেগে বলের গতি (১০ সেকেণ্ডের 
বেশী সময় ) সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলে, তাকে হোল্ডিং বলে ধরা হবে । 

(8) স্কুপ কর, টেনে তোলা ঠেলে দেওয়া প্রভৃতিও হোন্ডিং-এর পর্য-য়াভুক্ত 
হ্বে। 

(৫) একই সঙ্গে একাধিকবার হাতে স্প্সিত হলে তাকে “দ্বৈত-স্পর্শ” ৰা 
ডাবলিং' বলে ধর] হবে (দেহের যে কোন অংশে লেগে হলেও )। 

দু'জন খেলোয়াড়ের দ্বারা প্রতিহত হলে £: দ্বৈত খেলোয়াড়ের দ্বারা 
প্রতিহত হয়ে বল যে দিকে পড়বে; সেই দল আবার তিন, বার বলটি স্পর্শ করতে 
(অবশ্য তিন জনের দ্বারা) পারবে | ছৃ'জন প্রতিযোগী খেলোয়াড়ের দ্বারা পৃ হয়ে 
বল ষে দিকের কোর্টে পড়বে, সেই দলের বিপক্ষে পয়েন্ট হবে। অন্যুপক্ষে বল ফে 
দিকের মাঠের বাইরে যাবে, সেই দলের বিপক্ষে একটি পয়েন্ট হবে । 


শারীর-শিক্ষা ৫৫ 

একসঙ্গে একই টিমের দ্র'জনে বল স্পর্শ করলে প্রকৃতপক্ষে যদি একজনই বল 

খেলে.থাকে;' এ-ক্ষেত্রে একবার স্পশিত হয়েছে বলে ধরা হবে । আর যদি একই 
£ সঙ্গে দু'কনে বলে তাঁঘাত করে থাকে, তবে তাকে দ্বেত-স্পর্শ বলে ধরা হবে। 

ডবল ফাউল: উভয় পক্ষে দলের দু'্তনেই যদি একই সঙ্ষে ফাউল বরে 
থাকে" তবে আবার খেলা হবে । 

ব্লকিং বা বাধা সৃষ্টি করা: প্রতিপক্ষের আক্রমণ ধারাকে আত্ম-রক্ষী দলের 
একাধিক 'ব্যক্তি দেহের যে কোন অংশ দিয়ে (তবশ্য কোমরের উপরের অংশ ) 
প্রতিঘাত করার চেষ্টাকে বলে ব্রকিং | যারা এই কাজে ব্যাপুত হবে, তার ছড়া 
অন্য খেলোয়াড় দ্বিতীয় বাঁর সেই বলস্পর্শ করতে পারবে । তাদের পরস্পরের 
মধ অবশ্য দূরত্ব থাকবে ৩৩৪ বা (১ মিটার)। এই প্রাতিহত হয়ে প্রতিবন্ধকারা 
দলের বিপক্ষে কোর্টে” গেলে, সেই দল আবার তিনটি টাচ করতে পারবে। 

নেটের স্পর্শ ইত্যাদি: (১) খেলার সময় বল নেট টাচ করলে খেলা 
চলতে থাকবে । 

(২) নেটের উপহিভাগে জেগে বল গিয়ে ভন্যু দিকে পুলে খেলা চলবে । 

(৩) কোন খেলোয়াড় নেট স্পর্শ না কর' অবধি নেট-সংলগ্র বল নিয়ে খেকা 
চলতে থাকবে । 

(8) নেটে খুব জোরে বল লাগার পর দৌছুলামান নেট কাউকে স্পর্শ করলে, 
তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। 

(৫) উভয় পক্ষের হু'জন এক সঙ্গে ন্ট স্পর্শ করলে; আবার রিসাভিস হবে । 

নেট ক্রশের নিয়ম £ (১) হাত নেটের উপর দিয়ে গিয়ে যদ ভন 
কোটের বলকে স্পর্শ করেঃ বে ত1 নেট ক্রশ বলে গণ্য হবে। 

(২) অনাপক্ষে কেবল ব্লক সৃষ্টি করার জন্য বল স্পর্শ না করে হাত দিলে ন্ট 
ক্রশ করলেও ত৷ দোষণীয় হবে না। 

মধ্য-রেখার বহির্গমন : কোন খেলোয়াড় শ্ন্যে বা নীচে মধ্য-রেখা 
অতিক্রম করে অন্য পক্ষের কোর্টে গেলে, তা দোষণীয় হবে। প্রতিপক্ষে কোন 
খেলোয়াড়কে স্পর্শ না করেও শুন্যে দেহের কোন অণ্শ মধাশ্রেখা অতিক্রম করলেও 
এ দোষ বলে ধরা হবে| বীতী বাজার পর অনা কৌঁটে”€বেশ করা যাবে। 

শেষ লাইনের থেলোক়সাড়: € ১) পিছু লাইনের কোন খেলোয়াড় ব্লকিং 
করতে পারবে না। €২) জাক্রম্ণণের লাইনে এসে বার বার প্রতিপক্ষের বল 
ফিরাতে পারবে না। 


রম শিক্ষা-বিচিতরা 


(৩) শেষ লাইনের কোন খেলোয়াড় শেষ লাইনের বাইরে সাণিদ লাইনের 
কাছে থাকলেও তাকে তার চৌহুদ্দির মধ্যেই আছে বলে ধরা হবে। দে নেটের 
বলকে শাঘাত করতে পারবে না। 

কোন, ক্ষেত্রে বল থেলার অন্তর্গত বলে গণ্য হবে লা: (১) নেটের 
“মার্কারে"র বাইরে ষে বল স্পর্শ করবে ; (২) যে বল মাঠের বাইরের জমি বা! কোন 
কিছুকে স্পর্শ করবে ; (৩) টাচ. লাইনকে স্পর্শ করলে, সে বল কিন্তু খেলা 
চলবে; (৪) বংশীধ্বনির পরের বলকে ম্বৃত বা ডেড বল বলে ধরা হবে। 

পয়েন্ট বা সাইড আউট £ কিকি ক্ষেত্রে এক দলে সার্ভিস, নউ হবে আর 
অন্য দল পয়েন্ট পাবে, তা নিয়ে দেওয়া গেল। যথা 

এই সব ক্ষেত্রে সাভিস যাবে, যখন-- 

(ক) বল ম'টিস্পর্শ করলে, খে) কোন দল তিনবারের বেণী স্পর্শ করলে, 
(গ) কোমরের নীচের কোন অংশ স্পর্শ করলে, (ঘ) লোগ্ডিং বা পুশিং-এর জন্ম, 
(ড) একই খেলোয়াড় এক সঙ্গে দু'বার স্পর্শ করলে, (চ) সাভিসের সমন্ধ “ফুট- 
ফণ্ট» হলে (ছ) দলের কেউ নেট টাচ. করলেঃ (জ) মধা-রেখা ছুলে বা পার 
হলে, ঝে) বিপক্ষ কোর্টের বলকে নেটের উপর দিয়ে স্পশ করলে, (4) পিছনের 
খেলোয়াড আক্রমণ সীমায় এসে ভুলক্রমে অন্য কোটে”ঝল পাঠালে, (ট) বল আউট 
হলে নেটের নীচে দিয়ে শেলে, মাঠের বাইরের কোন কিছুতে স্পর্শ করলে ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে, () দলের কোন একটি খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক কর! হলে, (ড) 
পরিচালকের নিষেধ সত্বেও কোচ বা ম্যানেজারের ষ্েচ্ছাকৃত নির্দেশের জদ্য, (6) 
দৃ'দলের ছ'জন আগে পিছে এক সঙ্গে দোষ করলে" প্রথম অপরাধই ধর! হবে; আর 
একই সঙ্গে হলে আবার খেলা হবে, (৭) নেটের নীচে গিয়ে বল স্পর্শ করলে, 
বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁলে প্রভৃতি ক্ষেত্রে তত) ষেচ্ছাকৃতভাবে বার বা 
খেলায় বিলম্ব ঘটালে; (খ) অবৈধভাবে খেলোয়াড়রা স্থাণ বদল করলে, (দ) তৃতীয় 
দফায় বিরতি চাইলে, (ঘ) একাধিকবার খেলায় বাধা সৃষ্টি করলে, (ন) খেলোয়াড় 
বদলের জন্য এক মিনিটের বেশী সযয় নিলে, (প) পরিচালকের বিন! অনুমতিতে 
মাঠ ত্যাগ করলে, (ফ) পায়ের শব্ষে ব অন্য কোন উপায়ে বিপক্ষের কাউকে তয় 
দেখালে, (ব) অবৈধভাবে বাধা সৃষ্টি কলে । 
সাভিসকারী দল নিন্গলিখিত ক্ষেত্রে সার্ড হারাবে : 

(১) সার্ডের নিধ্ণরিত স্থান থেকে সার্ না করলে, (২) সার্ড নেট পার হয়ে 
বিপক্ষ কোটে' প্রবেশ করার আগে সাভিসকারী নিজ কোটের শেষ রেখা স্পর্শ 


শারীর-শিক্ষা ৫৭ 


করলে, (৩) নিজ দলের কারুর সাহায্যে সার্ভের বল অন্য কোর্টে গেলে » 
€৪) সার্ভের সময় রোটেশনের নিয়ম না মানলে, (৪) ঠিকমত সার্ড করা না হলে। 

পপ্ষেন্ট গণনার নিক্সম £ (১) ১৫ পয়েন্টের গণনায় খেলা হয়ে থাকে। 
খেলায় ছু'পয়েণ্টের ব্যবধান না থাকলে কোন টিম জিততে পারে না। নম্বর গণনার 
যখন উভয় দলের সংখ্যা ১৪--১৪ এহ পর্যায়ে পৌছাবে, তখন সন্ভাবা জয়ের জন্য 
ভাবা বিজয়ী দলকে এইভাবে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হবে । যথাক্রমে 
এমনতর ফলাফল হওয়! চাই ১৬---১৪১ ১৭ --১৫১ ১৮--১৬১ ১৯--১৭ ইতটাধি। 

(২) যখন যে কোটে” বল আবে, তখন সেই দল যদি ঠিকভাবে বিপক্ষ কোটে 
বঙ্গ পাঠাতে না পারেঃ তবে বিপক্ষদল একট91 পয়েন্ট পাবে। 

খেল বাতিলের নিয়ম; কোণ দল যাঁদ পরিচালকের নির্দেশ সত্বেও 
এখলতে অনিচ্ছুক হয়, তখন সই দলের পূর্ব ফলাফলকে বাতিল করে দেওয়! 
হবে । আর অন্য দলের স্বপক্ষের স্কোর ধরা হবে যথাক্রেমে ১৫-- (দেই পর্বের 
'জন্য) অথব। ৩--০ (সেই খেলার জন্য | 


হক্কিখ্খেজ। 


হকি একটি সুপ্রাচীন বহির্ময়দানের (9৮৮৫০০৮) এবং ভারতের জাতীয় খেলা । 
«এর উদ্ভব স্থান ভারতবর্ষ বলে অনেকে অনুমান করেন । হুরকমের হকিখেলার 
রেওয়াজ দেখা ঘায়, (ক) ফিল্ড হকি, ও (খ)ট আইন হকি। এই ফিল্ড 
হুকিতেই ভারতের আস্থর্জাতিক খ্যাতি ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। 
এখশ অবশ্থ ভারতীয় হকির সে গৌরবোজ্জ্বল এঁতিহা নেই। 

১। দল ও খেলার সময় £ (ক) হই ধলের মধ্যে হকি খেলা হয়। 
উভয় দলেই ১১জন করে খেলোয়াড় থাকে। মাঠে একাধিক গোলকীপার 
ব্লাখার নিয়ম নেই । খেলা চলাকালীন মাত্র একবার হৃ'জন খেলোয়াড় বদল 
করতে দেওয়৷ হুয়। 

(খ) প্রতি অধে ৩৫ফিনিট করে খেল! হয়, পাঁচ মিনিট থাকে বিরতি । এই 
বিরতির সময় উভয় দল প্রান্ত পরিবর্তন করবে। 

২। অধিনায়ক : (ক) খেলা আরম্ভ হওয়ার ন্সাগে অধিনায়করা টসে 
প্রান্ত বেচে নেবেন । 

৩। খেলার মাঠ : হকি খেলার আয়তক্ষেত্রাকার মাঠের দৈর্ঘয ৯১ মিটার 
€ ১০০ গজ), চওড়া &**২৯ থেকে ৫৪৮৬ মিটার (৫& থেকে ৬০ গজ) বেশী 


৮ শিক্ষা-বিচিত্র। 


পতাক। গোল লাইন 2 ৮৬ মি. পতাকা 
ভি রে রা 


_৬ 





_4৩১ 
সাইড লাইন ৯১ মি. 


৮৬০২৯ 
২৬ ১৪৬৩ মি. রি | 
৬ ---- --- ০ ৰ % 
1৯1 ৫ 
পতাকা ৯ মি. ৪-৫ মি, রা তু ৫ মি ৯মি. পতাকা 


শারীর-শিক্ষা ৪৯ 


হবেনা | মাঠের চার পাশে টানতে হয় আজাদ] সীমা রেখা । ছু'পাশের বৃহতর, 
সীমা রেখ! ছুটিকে বলে সাইড-লাইন এবং ক্ষুত্রততর দুটিকে বল! হয় গোল লাইন। 
আগাগোড়া গোল লাইনের প্রস্থ হবে ৭& সে.মি (তিন ইঞ্চি)। [মাঠের বিস্তারিত 
বিবরণ সম্বলিত চিত্র দেখ |] 

৪। গোজ পোষ্ট (কে) : প্রতোক গোল-্লাইন্রে ঠিক মাঝখানে গোল-পোষ্ট' 
ওপরে থাকবে ক্রসবার | ছু" পোস্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ৩'৬৬ মিটার €৪ গজ)। 
মাটি থেকে ক্রসবারের উচ্চতা হবে ২+১৩ মিটার (৭ ফুট) । পোষ্ট ও বার হবে 
৫ সে.মি. (হট ইঞ্চি) চওড়া»। জাল দিয়ে গোলের তিন পাশ আটকানো! থাকবে 
আর পিছনে থাকবে গোল বোর্ড। 

«| সট্্রাইকিং সার্কেল : প্রত্যেক গোলের সম্মুখে গোল লাইন থেকে 
১৪৬৩ মিটার (১৬ গজ) দূরে গোল লাইনের সমান্তরাল ভাবে ৩*৬৬মিটার €৪ গজ) 
লম্বা এবং ৭" সে. মি, (৩ ইঞ্চি) চওড়া সাদা লাইন টানতে হয়। এই লাইন 
ছু'টিকে এমন ভাবে টানতে হবে, যাতে সেই রেখা ছুট গোল লাইনের সঙ্গে মিশে 
অধরৃত্ত তৈরি হ্য়। এই লাইনগুলি ও গোল-লাইন দিয়ে ঘেরা এলাকাটুকুকে 
বল! হয় ট্ট্রাইকিং সার্কেল । 

৬|। বল: বলটি হবেসাদা চামড়ায় মোড়া গোলাকার; ওজন ১৬৩ গ্রাম 
(৫8 আউন্সের) অনধিক হবে । বলের পরিধি হবে ২২ সে. মি, (৮৯৬ ইঞ্চি ) থেকে 
২৩ সে মি. (৯৪ ইঞ্চির) অনধিক। 

৭। স্টিক: হকি প্টিকের ওজন ৩৪০ গ্রামের €(১২ আউন্স) কম বৰ 
৭১৯৪ গ্রামের (২৮ আউন্স ) বেশী হবে না!। 

এই স্টিকটি শুধু বাম ধারেই সমতল মুখ বিশিউ হবে। টিকের অগ্রভাগ 
কখনই ধার বিশিষ্ট বা ধাতু নিমিত হবে না। 

৮। বুট ইত্যাদি; আম্পায়ারদের মতে যে ভূতে! অন্য পক্ষের পক্ষে 
বিপদজনক বলে মনে হুবে, তা ব্যবহার করা চলবে না। 

৯। বুজি £ বল “বুলি” করার জন্য উভয় দলের একজন করে খেলোয়াড় স্কোয়ার 
ভাবে সাইড লাইনের দিকে মুখ করে ওনিজ গোল লাইনের ডান দিকে রেখে 
ফাড়াতে হবে। বলটি মাঝখানে রেখে উত্ভয় খেলোয়াড় স্টিক দিয়ে যাটি স্পশ' 
করে পর পর তিন বার পরস্পর স্টিকে আঘাত করে যে কোন একজন বল মেরে 
খেল! আরম্ভ করবে | 

গোল: ছু গোল পোষ্টের ভিতর দিয়ে এবং ক্রুসবাকেের নিচে দিয়ে বল যদি 


সঃ শিক্ষা-বিচিত্রা 
গোললাইন পার হয়ে গোলে প্রবেশ করে, তা হলে গোঁল হয়েছে বলে ধরে নিতে 
হবে। এই পেনা্টি এলাকার মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তের সীমারেখার মধ্যে থেকে বল 
শা মারলে? গোল হবে 211 

ফ্রি-হিটঃ ১৪৬০ মিটারের (১৬ গজে ) মধ্যে প্রতিরক্ষ দল ফ্রি-হিট পেলে, 
ছিটটি আইন লঙ্ঘনের স্থানের উপর দিয়ে সাইড লাইনের সমান্তরাল এ দূরত্বের 
একটি লাইনের উপরের যে কোন জায়গা! থেকে নেওয়া যায়। এই বল স্কুপ করা 
বিধি সঙ্গত নয়। এই বল মারার সময় ৪৬৭ মিটারের (& গজ ) মধে) কেউ 
থাকতে পারবে না । বলের গায়ে কোন কারণে স্টক না লাগলে খেলোয়াড় বল 
মারতে পারবে না। ফ্রি-হিট করার পর অন্য কোন খেলোয়াড় এ বল স্পর্শ না 
করা পর্যস্ত ধিনি হিট করেছেন, তিনি আর এঁ বল হিট করতে পারবেন না । 

বৃতের বাইরে এ নিয়ম লঙ্ঘিত হলে, বিপক্ষ দল ফ্রি-হিট পাবেন। বৃত্তের 
ভিতরে আক্রমণকারী দলের কেউ ধর্দি এ নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে, প্রতিরক্ষাকারী 
দল ফ্রি-ছিট পাবেন । 

অফ. সাইড: যদি কোন আক্রমণকারী বিপক্ষ দলের তিন জনের কম 
খেলোয়াড়ের আগে থেকে বল ধরে মারার চেষ্টা করে. তবে সে অফ.সাইড হবে | 
কেউ অফসাইড হলে প্রতিরক্ষা! দল ফ্রি-হিট পাবেন । 

রোল্‌-ইন £ বল সাইড-লাইনের বাইরে গেলে, অন্য দলের খেলোয়াড় 
মাঠের পার্থ লাইনের বাইরে দাড়িয়ে, স্টিক ও পা লাইনের বাইরে রেখে বলটি 
গডিয়ে ভিতরে দ্রিতে হবে । এর নাম রোল-ইন। অন্য কোন খেলোয়াড় সে বল 
স্পর্শ করার পূর্বে উক্ত খেলোয়াড় এ বল মারতে পারবে না। এনিয়ম লঙ্ঘিত 
হলে, বিপক্ষ দল রোল-ইন করবেন ! 

কর্ণার £ কর্ণার ফ্লাগের তিন গজ দুরবাঁ ঘে কোন স্থান থেকে কর্ণার 
হিট নেওয়া! যায়। কর্ণার হিটে সন্রাসরি গাল হয় না। বিপক্ষ দলের যিনি 
কর্ণার মারবেন, তিনি ছাড়া সকলেই গোল-্বত্ের বাইরে থাকবেন । 

পেনাল্টি কর্ণার : পেনান্টি কর্ণারের সময় আত্মরক্ষাকীরী দলের গোল 
লাইনের যে কোন স্থানের উপর থেকে ফ্রিহিট নেওয়া যায়, অবশ্ঠ তা নিতে হুবে 
গোল পোন্টের দশ গজ দূর থেকে । এ সময় আত্মরক্ষাকারী দলের সর্বাধিক ৬ জন 
খেলোয়াড় গোল লাইনের পিদ্ধনে থাকতে পারবেন । 

পেনা্টি স্ট্রোক £ যদি কোন প্রতিরক্ষাকারী দলের থেলোয়াছ গোল 
বাচাবার জন্য বৃতের মধ্যে স্বেচ্ছায় কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন; তা" হলে বিপক্ষ দল 


শারীর-শিক্ষা ৬ 


পেনা্টি স্ট্রোক পাবেন। যদি মত্মরক্ষাকারী খেলোয়াড়ের অনিচ্ছাকৃত অপরাধে 
জবধারিত গোল রক্ষা পায়, তা হলে বিপক্ষ দল পেনাণ্টি স্ট্রোক পাবেন। 
পেনাণ্টি স্ট্রোকের সময় খেলোয়াড়র। থাকবেন ২৫ গজ লাইনের বাইরে । 

আম্পাস্ার : হকি খেলা সাধারণতঃ দু'জন আম্পায়ার দ্বারা পরিচালিত 
হয়ে থাকে। প্রতি অর্ধ মাঠে থাকেন একজন আম্পায়ার | যেখানে একজন 
আম্পায়ার থাকেন, সেখানে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য থাকেন দৃ'জন লাইন্সম্যান | 
ভবে সব ঝাপারে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত। 

হো হো শেভ 

থো-খো £ মহারাই্র দেশের অতি জনপ্রিয় দেশী খেলা । ভারতের ন্যান্য 
অংশেও এ খেলার প্রচলন দেখা যায়। 

খেলার মাঠ £ খো-খো-খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার, চওড়া ১৬ যিটার : 


০১০০ লা 


২৪৭ | ২৬৭ 8৮৭ ] 
খ্হ০০দ | 1 এসপি | ঞসস্্পি 
রি সেমি |সেনমি, |৩০৫ 
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থে।-খে। খেল অ।ড 

দপ্রান্তে ১৬ মি: দৈর্ঘ( ও ৪৮০ সেমি প্রস্থ পরিমাণ স্থান বাদ রেখে ছুটি খুঁটি 
পোতা হয় । :এই দণ্ড দুটিকে একটি পথের দ্বার! সংযোগ করতে হয় । এর নাম 
কেন্দ্র পথ। কেন্দ্র পথের দৈর্ধা হবে ২৪০ সে.মিং এবং প্রস্থ হবে ৩০ সেংযি- 
এই কেন্দ্র পথের উপরে এক সেন্টিমিটার মাপের ৮টি ছোট বর্গক্ষেত্র থাকবে । 
আবার কেন্দ্র পথের দমকোণে থাকবে সমান দ্ব ভাগে বিভক্ত ৮টি এড়ে! পথ* থে 
পথ ছোট বগক্ষেত্রের উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং দুদিকে ৭৮৫ সেন্টিমিটারে 
সীমারেখা! পর্বস্ত যায় । [ যাঠের চিত্র দেখ ] 

মাঠের নঝ্মাটি দেখলেই বুঝা! ঘাবে। - 

দল; খো-খো-খেলায় থাকে ছুটি দল । প্রতি দলে থাকে ৯ জন করে, 


৬২. শিক্ষা-বিচিত্রা 


খেলোয়াড় । এক দলকে বল! হয় ধাবক, অন্য দলের নাম অনুধাবক | অন্ন 
ধাবকেরা অবস্থান করে ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর | তারা বিপক্ষের খেলোয়াড়দের 
ধাওয়া করে ও ছু'তে পারলেই তার! আউট হয়। যাদের পিছনে অনুধাবকরা ছুটে 
'যায়,তারাই হলো ধাবক। যে অনুধাবক যখন দৌড়াবে,সে তথন সক্রিয় অনুধাবক | 

তেল: টসে জেতার পর বিজয়ী অধিনায়ক ঘোষণা] করেন, তার! কোন 
কোন ভূমিকায়--€ ধাবক বা অনুধাবক ) অবতীর্ণ হবে। ৮ জন অনুধাবক 
ছোট বর্গক্ষেত্রের উপর বিপরীতমুখী হয়ে বসে। আর নবম অনুধাবক সক্রিয়, 
অনুধাবক হয়ে ধাবকদের অনুসরণ করার জন্য যেকোন একটি দণ্ড ধরে দাড়ায় । 
সে এদিক ওদিক যেতে পাবে না, তাকে কেন্দ্রপথ অতিক্রম করতে হয়। 

অনুধাবক বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁতে না পারলে, পে নিজ দলের কোন 
একজনকে স্পর্শ করে জোরে খো-শব করে । তখন খো-পাওয়া খেলোয়াড় উঠে 
নাড়ালে খো-দেওয়া খেলোয়াড় সে জায়গায় বসে পড়ে । 

খেলার আগে ধাবক দল তিন উপদলে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে তিনজন করে মাঠে 
নামে। তখন সক্রিয় অনুধাবকর1! এ তিন জনকে ছুয়ে দিতে পারলে অন্য একটি 
উপদল যাঠে নামে । 

খোশখো” খেলার ছুটি ইনিংস, ৭ মিনিটের চারটি আবর্তে ত্রিভক্ত। দুটি আবর্তে 
একটি ইনিংস হয় । 

অনৃধাবক দল ধাবক দলের ঘত জনকে আউট করতে পাবে, ততই অনুধাবক 
দলের স্বপক্ষে পয়েন্ট হয় । ৭ মিনিটের আগেই যদি সবাই আউট হয়ে যায়” তবে 
তাকে বলে লোনা । যার! বেশী পয়েন্ট পায়, রেফারী তাদের বিজয়ী বলে 
ঘোষণা করেন । 

সমান পয়েন্ট হলে অতিরিক্ত একটি পর্যায়ের খেল! হয়। সে খেলাতেও যদি 
মীমাংস| না! হয়, আবার নূতন করে খেলতে হয়। কোন দল ১২ বা ততোধিক 
পয়েন্ট পেলে, বিপক্ষ দলকে আর একটি পর্যায় খেলতে হুয় । 

খেলার পরিচালক : ৃ'জন আম্পায়ার মাঠের ছু" পাশ থেকে খেল! পরি- 
চালনা করেন প্রয়োজনে বাঁশী বাক্জান। একজন গণনাকারী থাকে। আম্পায়াররাই 
খেলার ফলাফল ঘোষণ। করেন । 

ব্যাডঙ্মিপি্ন গেলা 

ব্যাডষিণ্টন একটি বিদেশী খেলা! এখন আমাদের দেশেও যথেষউ জনপ্রিয় 
হয়ে উঠেছে। ঝুল্প খরচে অল্সস্থানে ২ থেকে ৪ জনে এই খেলায় অংশ গ্রহণ 
করতে পারে | 


শারীর-শিক্ষা ৬৩ 


খেলার নিয়ম : হৃ'ভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। যথা (১) সিঙলস. (২) 
ভাবলস, | প্রথমটিতে ১+১ জন করে মোট দুজন খেলোয়াড় লাগে । দ্বিভীয়টিতে 
২ জন-+২ জন-যোট ৪জন খেলতে পারে । 

খেলার মাঠ £ আয়তক্ষেত্রাকারের মাঠের দৈর্ঘ্য ১৩৪৯ মিটার (৪৪ ফুট), চওড়া 
"১ মিটার (২০ ফুট)ঃ ৪ সে. মি.£(দেড় ইঞ্চি ) চওড়া সাদা! চুনের দাগ দিয়া লাইন 


পো -. 
রা শিট ৩'০৬ মি সন 
নড 


----৫ধষ্টার দাইম--- 
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প্র সম পি ৩ হরর জপ ৯ সস 


চিত হি 5১টি ই 


বযামলিত্টান কেট 


গুলি টানতে হয়। মূল কোর্টট লম্বালম্থি হু ভাগে ভাগ করা হয়। সেন্টার 
লাইন টান! বাউগ্ারী থেকে সর্ট সান্তিস লাইন অবধি । ছুদিকে সটণ সান্ভিস 
লাইনের ঠিক মাঝখানে দু'পাশে খুণ্টির সঙ্গে লাগিয়ে নেট টাঙানো হয়। এই খুঁটি 
বা পোষ্টের উচ্চত। হবে ১৫৫ মি. (৫ ফুট ১ ইঞ্চি)। জালের উচ্চতার মাপও হবে 
১৫৫ মিটার (৫ ফুট ১ ইঞ্চি)। তবে মধ্যবতা স্থানে এ নেটের উচ্চতার মাপ হবে 
১৫২ মিটার (& ফুট)। নেটের বুনন ঘন ও জালের ঘরগুলি ছোট হওয়া দরকার । 

বল ব1। শাটল; ব্যাটমি'্টন বলকে শাটল্‌ বলে। পালক বা কর্কের তৈরি 
ওজন ৫"৫ গ্রামের বেশী নয়। ১৪ থেকে ১৬টি পালক কর্কে গেঁথে এই শাটল তৈরী 
হয়। পালকগুলি অনধিক ৭ সে. মি* (২৪ ইঞ্চি) লম্বা! হবে। 

খেলার নিয্সম £ বিজয়ী দল টসে বিজয়ী হয়ে ঠিক করে কোট” সাভিস 
কে নেবে! সাধারণতঃ ১৫ বা ২১ পয়েন্টে খেলা হয়। ১৫ পয়েন্টের খেলা যখন 
উভর পক্ষেরর্ব ১৩ পয়েন্ট হয়, তখন ১৩ পঞ্েন্ট পাওয়ার পর আরও & পয়েন্ট পর্যস্ত 


৬৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


খেলা চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয় । আবার যখন উতয় পক্ষ ১৪ পয়েন্ট পায়, তখন, 
যে পক্ষ প্রথম ১৪ পেয়েছে, সেই পক্ষ আরও ৪ পয়েন্ট খেল! চালানোর নিদেশ 
দিয়ে থাকে। ২১, ১৯ বা ২৭ পয়েন্টের সময়ও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হুবে। 

মেয়েদের খেলা : মেয়েদের পিঙ্গলস, খেল। ১১ পয়েণ্টে শেষ হয়। উভয়; 
পক্ষ ৯ পয়েন্ট পেলে যে প্রথম ৯ পয়েন্ট পেয়েছে, সে আরও ৩ পয়েন্ট খেলা চালাবার 
নিদেশ দিতে পারে । আবার প্রত্যেকে যখন ১০ পয়েন্ট পায়, তথন যে প্রথম 
১০ পয়েন্ট পেয়েছে, সে আরও দু পয়েন্ট খেলা চালিয়ে যেতে পারে। 


খেলার স্তুরু : খেলা শুরু হয় লাভঃ অল" প্লে.বলে। সিঙ্গলস খেলার সময় 
কোন খেলোয়াড় সার্ভিস হারালে, বলা হয় সাভভিস ওভার । আবার ডাবলসের 
সময় প্রথষ দার্ভারের, সাভিসের সময় বল হয় স্কোর । দ্বিতীয় সার্ভার সান্ডিস 
হারালে বল! হয় সার্ভিস ওভার | 

ছেলেদের কোন দলের ১৪ পয়েন্ট বা মেয়েদের কোন দলের ১০ পয়েন্ট হলে 
গেষে পয়েন্ট বা ম্যাচ পয়েন্ট ডাকতে হয়। খেলার শেষে ফল ও স্কোর ঘোষণ! 
করতে হয়। 

৩াত্তাল্প 

সাতারের ইতিবৃত্ত : প্রথম আদিম মানুষ কিভাবে সশতার কেটে ছিল, 
তা জানা যায়নি তবে নদীশ্হ্দ পারাপারের জন্য সাতার শেখার প্রয়োজন 
হয়েছিলো । অন্যান করা হয় যে, জীবজস্তরদের সম্ভরণ কৌশল অনুকরণেই' 
মানুষ প্রথম সাতার কাটতে শেখে । সেটাও অবশ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত সাতার বলা 
চলে না, তাকে কুকুরে ঞ্লক্রীডার ভঙ্গীবলে সাতারুরা অভিহিত করেছেন । সাঁতার- 
রত মানুষের ছবি পাওয়া যায় গ্রীসের পোম্পিতে। 

বিধিসম্মতভাবে সাতার কাটা শুরু হয় ইংলণ্ডে ১৮শ শতকে । সেই সশাতার 
সাতার-শৈলী ক্রেষ্ট ফ্রোক। বিলাতের জাতীয় সম্ভরণ সমিতি. সম্তরণ 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ১৮৩৭ সালে । জনৈক সেনানায়ক ম্যাথুওয়েব' 
১৮৭৫ সালে ইংলিশ চানেল অতিক্রম করে বিশ্ববিশ্রুত হন । আমেরিকান ক্রলের 
উত্তব হয় আমেরিকায় । ট্রডজেন এ সাতার শিখে এসে ইংলণ্ডে চালু করেন। 
হায়ুই অধিবাী ডিউক খানামেবকু বাটার ফ্লাই াতারের প্রবর্তক | এ প্রসঙ্গে 
আমেরিকার সাঁতারু জনি উইন্গমুলারের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৫ সালে” 
১০০ গজ অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেন গ্র্যালেন ফোর্ড । 


শারীর-শিক্ষ। ৬৪ 


আমেরিকান ক্রুল বা ভ্রী-্টাইল 


আমেরিকান ক্রলে হাত প1 হালের ও ধাড়ের কাজ করে আর প্রতি হাতের ছটো 
ভঙ্জির সঙ্গে পায়ের চারটি স্ট্রোক হয়। ফ্রী-্টাইলে মাথা থেকে পা অবধি শরীরের 
পিছন দিকটা থাকে জলের উপরে । কিন্তু সাতারু যখন মাথার লামনে হাত বাড়িয়ে 





আমেরিকান ক্রুল ঠাতার 


ক্রমান্বয়ে হু'হাত বাড়িয়ে জল টানতে পাকে তখন মাঝে মাঝে দম নেওয়ার সময় 
সশাতারুর মুখ দেখা যায়। এসময় তার পিঠ. গোড়ালি ও পায়ের পাতা অবধি 
দেখা যায় এই পদ্ধতিতে সাতার হাত দিয়ে জল টেনে,পা দিয়ে জল কেটে সাবলীল 
ভঙ্গীমায় এগিয়ে যেতে পারে । আমেরিকান ক্রলেই বিশ্ব রেকর্চ স্থাপিত হয়েছে 
&০ সেকেণ্ড ১০০ গজ অতিক্রম করে। 

বেষ্ট প্রোক : ব্রেউ স্ট্রোক যেন বাঙের সাতার কাটা পদ্ধতির অনুকরণ। 
এ সাতারে কিন্তু জলের উপরে সাঁতরানো যায় না। বুকের কাছ থেকে ছ'হাত 
সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে জল টেনে পিছনের দিকে আনতে হয় | জলের উপরে 
শুধু কাধ ও মাথা আর দেহের ভারসাম্য থাকে বুকের উপরে । পা খাড়াধাডি 
ভাবে উঠানো চলে না। সমাণ্ি রেখায় বা টার্ণ নিতে দুহাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় | 

ব্যাক প্রোক : আরম্তের গময়, এই স'াতারে ডাইভ দিয়ে নামতে হয় না। 
্টার্টিং বুকের দিকে মুখ করে দাড়াতে হয়। অন্যান্য সাতারে যেমন মাথার দিক 
থেকে জল টেনে পিছনে আনতে হয়, এই স'াতারেও চিৎ হয়ে সেই কাক করতে 
হয়। এই সাতারে পায়ের পাতা উপরে ওঠে, আর গেশড়ালি পাকে জলের নিচে । 


কাধ থাকে জলের উপর ভাসানো 
বাটার ফ্লাই ট্রোক : এই সাতারে একই সঙ্গে ছু'ছাত দিয়ে সামনে থেকে 
পিছনে জল টেনে আনতে হয়। এ সাতারেও সমস্ত দেহের ভারসাম্য থাকে বৃকের 
উপর। এই সীতারে পা খাড়! ভাবে উচু শিচু করা চলে | টার্ন নিতে বা সমান্তি 
রেখায় পৌছুতে হয় দুহাত দিয়ে স্পশ” করে | 
শারীর---৫ 





বুক সারের বিভিন্ন ভঙ্গী। চিৎ সাতার 


ছেলে-মেয়েদের যে সব ইভেণ্টে প্রতিযোগ্গিতা হয় । 
(১) ফ্রীশ্টাইল ১০০৪ ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিঃ 


(২) বেষ্ট বাটার ফ্লাই, ব্যাক স্ট্রোক প্রতোকটি ১৪৩ ও ২০০ মিটার । 


€০) বাক্তিগত মেডলিশমোট ৪০০ মিটার | পর পর করতে হয় বাটার ফ্লাই, 
ব্যাক ব্রেষ্ট ও ফ্রী-্টাইলে। 


শ্রীতীয় মংগীত, শিবির, নৃত্য ৪ ব্রত্ঠানী 


জাতীন্ঞ সৎগীত 


জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা ! 
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ড্রাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিন্ধা হিমাচল যমুন] গঙ্জা উচ্ছলজলধিতরল | 
তব শুভ নাষে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, 
গাছে তব জয়গাথ! । 
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগাবিধাতা ! 
জয় হে, জয় হে, জন হে জয় জয় জয়, জয় হে।। 
আমাদের দায়িত্ব ও কতরব্য £ যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় তখন 
সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাখে উঠে দীাড়ানে! দরকার | এ দময় হাত ছুখানি দেহের হব পাশে 
মুিবদ্ধ অবস্থায় ঝোলানো থাকবে | গান শেষ না হওয়া অবধি নীরবে দাড়িয়ে 
থাকবে । 
বিস্ক্যলয্বের নিজস্ব গান : প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজঘ যে গান শ্রেনী 


আরস্তের পূর্বে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে গাওয়! হয়, সেই গানই হুবে কমিউনিটি সংগীত । 

স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতীষ্ম উৎসব । 
জাতিশ্ধর্ম নিবিশেষে আমর! সবাই এই উৎসব পালন করে থাকি। 

স্বাধীনতা দিবস? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমাদের জীবনের একটি 
ম্মরণীয় দিন। এ দিনে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। প্রতি বছর এই পুণ্য দিনটি 
প্রতি বিদ্ালয়ে পালিত হয় । ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার! জমায়েত হন বিষ্ভালয় 
প্রাঙ্গণে, জাতীয় পতাকা তোল। হয়, বিদ্ভালয়ে জাতীয় সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়া 
হুয়। এদিনে আমরা স্মরণ করি শহীদদের, সংকল্প করি দেশের সংহতি ও স্বাধীনতা 
ঝক্ষার | ঃ 

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ ৯৬শে জানুয়ারী আমাদের আর এক জাতীয় উৎসব । 
সার। ভারত জুড়ে পালিত হয় এ দ্রিনটি | 

১৯৪৭ জালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয় আর ১৯৪০ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ও প্রজাতন্ত্র দিবসর্ূপে ঘোষিত হয়। 
এই দিনটিতে সার! দেশের পল্লী,ও শহরবাসীর। জাতীয় পতাকা তোলেন এবং জাতীয় 
সঙ্গীতও গাওয়া হয় । বিগ্ভালয়ে ও নানাস্থানে গভাসমিতি করা হয় | দেশ গড়ার 

ংকল্প নেওয়া হয় এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালে হয় । 
সংগীত---৬ ৃ 


রী শিক্ষা্বিচিত্র। 

জাতীয় পাতাকা $ জাতীয় পতাকা হুল জাতীয় মর্ধাদা বোধের প্রতীক । 
প্রত্যেক জাতিরই নিজষ পতাকা আছে । আমাদের জাতীয় পতাকায় তিনটি রঙ 
সযান্তরালভাবে আছে। পতাকার উপরে গেরুয়া রঙ সেবা ও ত্যাগের প্রতীক ; 
মাঝে সাদা রঙ সত্য ও শান্তির প্রতীক ; আর নিচে সবুজ রঙ-_বিশ্বাস ও বীরত্বের 
প্রতীক। পতাকার মাঝখানে সাদা রঙের উপর গাঢ় নীল রঙের চক্র আছে। এ 
চক্র প্রগতি ও ন্যায়ের প্রতীক । জাতীয় পতাকা বাবহারের কতকগুলো নিয়ম 
আছে। নিয়মগুলো নিচে দেওয়। হল £-- 

(১) জ্রাতীয় পতাকা তোলার সময় লক্ষা রাখবে যেন গেরুয়া রঙটি উপরের দিকে 
থাকে । (২) জাতীয় পতাকা থাকবে সব পতাকার উপরে | (৩) পতাকা কখনোও 
কাত ব! শায়িত করে বয়ে নিয়ে যাবে না। উপরে তুলে নিয়ে যাবে। 
শোভাযাত্রায় পতাকা পুরোভাগে থাকবে | পতাকাবাহী তার ভান কাধে উচু করে 
বয়ে নিয়ে যাবে । (৪) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতীয় উৎসব অন্রষ্ঠানের দিনে 
সাধারণ মাহৃষ জাতীয় পতাকা তুলতে পারেন। (৫) কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকাবের 
প্রধান প্রধান অফিসে বারে মাদই জাতীয় পতাকা উড়িয়ে রাখবে | (৬) সূর্যান্তের 
সে সঙ্গে পতাকা নামিয়ে নিতে হবে । 

ভ্র্মণ্ল শ্শিলিল্প (লা ক্যাম্পিহ) 

বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিন যদি একই ছকের মধা দ্রিয়ে মানুষকে দিন কাটাতে 
হয় তাহলে মানুষের মন নষ্ট হয়ে যায় । সেই জন্যই প্রয়োজন মাঝে মাঝে একটু 
বাইরে ঘুরে আসার-_সেই বাইরে খুব কাছেও হতে পারে আ্বাবার দূরেও হতে 
পারে। একটানা কাজের মধো হঠাৎ ছু চারদিন বাইরে মুক্ত হাওয়ার বন্ধনহীন 
জীবন কাটিয়ে এলে পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনাও পাওয়৷ যায় । 

ছাত্রছাত্রীদেরও এই হু একদিন বাইরে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে আসা প্রয়োজন । 
এই ঘুরে আসাকে বল! হয় ভ্রমণ শিবির বা ক্যাম্পিং । বিদেশে এই ক্যাম্পিং"এর 
প্রচপন খুব বেশী, আমাদের দেশে এন, সি, ১সি, স্কাউট বা কয়েকটি সংস্থা আছে 
যারা এই ভ্রমণ শিবিরের আয়োজন করে থাকেন । 

একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ, তাবু খাবার-দাবারসহ কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে 
শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনে অঞ্চলে চলে যাবেন। তার 
আগে অবশ্য সে জায়গাটি দেখে আসবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন । শিক্ষক 
শিক্িকারাও থাকবে তাদের সঙ্গে । জায়গাটি এমন হওয়া প্রয়োজন, যেখান 
থেকে লোকালয় বেশ কিছুটা দূরে» পানীয় জলের অভাব নেই, রাম্ন। করার জন্য 


লোকসংগীত ও 


'ঘথেউ আলানী পাওয়া যাবে। নৌকা, যোটরগাড়ী, সাইকেল অথব। পায়ে হেঁটে 
যাওয়া যেতে পারে। যদি স্থানটি আগে দেখে না আসা হয়ে থাকে, তবে সন্ধার 
আগেই পছন্দ মত জায়গা বেছে নিতে হবে। এ ধরণের তাবু খাটিয়ে ঠিক পাশে 
খোলা জায়গায় উন্ন্ন করে রান্নার বাবস্থা করতে হবে। ভ্রমণ শিবিরের সদস্যদের 
সার্ধে থাকবে-_চাদর, মশারি, ক্লীপিং ব্যাগ, শীতকালে সোয়েটার, বধার সময়ে 
বর্যাতি, জুতো» হাওয়। ভর! বালিশ, গামছা, ফাস্ট এইডের বাক্স, সাবান, ফাঁতন, 
থাল!-বাটি-গেলাদ, টর্চ, ছুরি, দিয়াশলাই+ নোটবুক, পেলিনন, স্টোভ; জলের জাগ, 
ফ্লাক্স, দড়ি, তার, পেরেক, হাতুড়ি ইত্যাদি | একট! ক্যামেরা দাথে থাকলে 
ভালো হয় । তবে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া! যেন বাড়তি কিছু নেওয়। না হয়। 

একদিন ব1! দুদিন নিজেরাই রান্না করে, তাবুতে থেকে ফিরে আসবে ছাত্র- 
ছাত্রীর! । ফিরে আপার সময় সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে আসতে হবে। 
সম্ভব হলে নোংরাগুলি পুড়িয়ে ফেলবে । 

বিগ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চার-পাঁচটি দলে ভাগ করতে হবে। এক এক 
দলে থাকবে পঞ্চাশ থেকে একশ” জন। বছরের বিভিন্ন সময়ে এক একটি দলকে 
নিয়ে একজন বা ছুক্ধন শিক্ষক-শিক্ষিক| বেরিয়ে পড়বেন বিভিন্ন দিকে | তবে মনে 
রাখতে হবে? যে অঞ্চলে তারা যাবে" দে অঞ্চলে যেন এমন কিছু করে না আসে 
যাতে তাদের বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হয়। 

এই ভ্রমণ শিবির মানসিক উৎসাহলাভ ছাড়াও ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার 
কাজেও লাগে। বাড়ির বাইরে অপরিচিত আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া 
দলগতভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ কর, এবং হ্ঠাৎ উদ্ভুত কোন পরিস্থিতির 
যোক'বিলা করার শিক্ষ' পেতে পারে ছাত্রছাত্রীরা । 

সুতরাং ভ্রমণ শিবির ছাত্রছাত্রীদের কাছে যেমন মানন্দের বিষয় তেমনি 
শিক্ষারও বিষয় । 

হেোোক্গনহগীত 

লোকসঙ্গীত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তার 
কারণ এই গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। কোন শান্তর বা কোন 
বীধাবন্ধ নিয়মের মধো এই সঙ্গীত গীত হয় না। উদাস করা মাঠে, ফসল কাটবার 
সময়, নৌকো বাইবার সময়, নান] রকম লোকন্উংসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
এই গান গাওয়া হয়ে ধাকে। স্তধু একক কঠে"নয়, সমবেত কেও গাওয়া হয়ে 
'খখাকে এই গান। 


৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


লোকনূত্যের মতো! লোকসঙ্গীতও গাওয়! হয়ে থাকে বংশানুক্রমিক এবং 
জাতিগতভাবে | এজন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেবল শোনার 
ওপর নির্ভর করেই এর শিক্ষ!। জন্ম থেকেই এর শিক্ষা শুরু হয় । 
সহজভাবে লোকজীবনের আনন্দ এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়। 
সুতরাং সহক্ষভাবেই এই গান শ্রোতার মনে পৌছোয়। কখনও কোনো কাহিনী 
ব্যক্ত হয় এই গানে। কখনও কোনে! একটি গানের মধা দিয়েই সুখ-দুঃখ-আনন্দের 
প্রকাশ হয়, দেবতার বদদনাও হয় এই গানের মধ্য দিয়েই । যে কোন পুজোয় 
লোকসঙ্গীত একটি বিশেষ জায়গ! অধিকার করে থাকে। 
শুধু আনন্দ বা বেদনাই প্রকাশ হয় না এই গানের মধ্য দিয়ে, নান! রকম, 
শিক্ষার কথাও থাকে এই গানে । কখনও কখনও আধ্যাত্মিক চেতনাও থাকে । 
লোকসঙ্গীতের মধ্যে দে অঞ্চলের বিভিন্ন বৈশিষ্টাও প্রকাশ হয় । 
লোকসঙ্গীতের বাচ্যন্ত্রও খুব সহজ হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের লোক 
সঙ্গীতের সঙ্গে ষে যে বাছ্যযন্ত্র থাকে তা হুল, দোতর1, থোল; করতাল, খমব 
ঢোল, কাসর ইত্যাদি। এগুলি তারাই খুব সহজে তৈরী করে নেয়। 
লোকনৃত্যের মতো! লোকসংগীত সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীদের জানা উচিত। তাতে 
বিভিন্ন প্রদেশের লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন পাবে তেমনি সে অঞ্চলের 
মানুষের সুখ-দুঃংখ-বেদনার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠবে । এই পরিচয় স্বাধীন দেশের 
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় । 
তবে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকিক্ষিকার সাহায্যে লোকসঙ্গীতের অর্থ বুঝে নেবে । 
কারণ সব অঞ্চলের ভাষা তাদের পক্ষে জান! সম্ভব নয় । এতে তাদের পক্ষে ভাষা- 
পরিচয়ও সহজ হবে । 
লোক সঙ্গীত শেখার সময় সতর্ক থাকবে তার1--কারণ যে অঞ্চলের গান তার, 
গাইবে, সে অঞ্চলের বৈশিষ্টা যেন গানে ফুটে ওঠে । 
একটি লোকসঙ্গীত এখানে দেওয়া! কর! হল। 
ও কাইয়ে ধান খাইল রে খেদানের মানুষ নাই ; 
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ--কামের বেলায় নাই-_ 
কাইয়ে ধান খাইল রে || 
ওরে হাত পাও থাকিতে তোর! অবশ হুইয়া রইলি; 
কাইয়ে না খেদাইয়া'তোরা খাইবার বসিলি-- 
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥ 


লোক শৃতা 


ওরে ও পাড়াতে পাঁটা নাই পুতা নাই মরিচ বাটে গালে, 
তার! খাইল তাড়াতাড়ি আমরা মরি ঝালে-- 
কাইয়ে ধান খাইল রে॥ 
তারে না না রেন! নারে তারে নারে রে 
তারে ন। তারে না নারে তারে নারেরে 
কাইয়ে ধান খাইল রে || 


শোক ম্ৃজ্য 

ভারতের লোক-সংস্কৃতি জাতীয় জীবনে বিশেষ একটি জায়গ! অধিকার করে 
আছে। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র পুথ্থিবীতেই বিশেষ কৌতুহল এবং আগ্রহের 
বিষয় এই লোক-সংস্কৃতি। 

লোক-সংস্কৃতির একটি ধারা নৃতোর মধা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বলা যায়, 
নুতযাই লোক-সংস্কৃতির সবচাইতে উল্লেখষোগা বিষয় । আনন্দে, উৎদবে সর্বত্র 
এবং সবসময় লোক-জীবনের স্বতঃস্ক্ড প্রকাশ এই নৃত্যের মধ্য দিয়েই। 

তার কতগুলো! বিশেষ কারণও আছে । আনন্দের সব চাইতে সহজ প্রকাশ 
শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তারা সেইঙ্রন্যই নৃতাকে তাদের উৎসবের এবং 
'আননের প্রকাশ হিসেবে বেছে নিয়েছে । তাছাড়া লোকজীবনে এমন কিছু 
উপকরণ ব! পথ নেই, যার মধ। দিয়ে সহজে তার1 নিজেদের প্রকাশ করতে পারে | 

বংশানুক্রমিকভাবে ঘেমন, তেমনি জাতিগত ভাবেই এর! নৃতাকে আননের 
এব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভেবে এসেছে ধলে তাদের কাছে বিষয়টি সহজ হয়ে 
উঠেছে। তারা জন্ম থেকেই অন্থকরণের মধা দিয়ে নৃত্যকে স্হজে গ্রহণ করতে 
পারে। সুতরাং নৃত্যই লোক-জীবনের অপরিহাধ অঙ্গ। 

গ্রামের নিভৃত্ত কোন অরণ্যে বা পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে 
সহজ সরল অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে বীররস, করুপরস ইত্যাদি নৃত্যের সমস্ত রসগুলোই 
প্রকাশ করা সম্ভব। এবং তাই যেন মানায়। ফলে নৃতাই লোক-জীবনের 
'এক মাত্র অঙ্গ হয়ে উঠেছে । 

নৃত্যের মধ্য দিয়ে অবশ্য শুধুমাত্র আনন্দ উৎসবের কাজই সাধন কর! হুয় লা, 
তার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে | সেটি হলো! শরীর সঞ্চালন--এক কথায় বলা যায় 
ব্যায়াম। অর্থাৎ নৃত্যের মধা দিয়ে ব্যায়ামের কাজটিও হয়। ফলে বিশেষভাবে 
ধলোক-জীবনের ক্ষেত্রে নৃত্য প্রয়োজনীও হয়ে উঠেছে। 

ধর্মীয় ব্যাপারও আছে নৃত্যের খধ্যে। লোক জীবনকে গোষঠীবন্ধ করে রাখে 


শিক্ষাবিচিত্রা 


ধর্স। অর্থাৎ ধর্মীয় শাসন না! থাকলে লোকজীবন ভেঙে পড়তে পারে যে কোন 
মুহূর্তে । নৃতে)র মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের একতা বদ্ধ করে রাখবার জন্ম ধর্মীয় 





লোক-ন্‌ত্য 

উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে নৃত্যকে রেখেছে । পুজা থেকে বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত' 
ব্যাপারেই আমরা তাই দেখতে পাই এই নৃত্যের প্রকাশ । বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য 
লোকনৃত্যের মধ্যে ঢালী, রাইবেশে ছোঁ, কাঠি ভাহ্‌, জাঁরি “ভাজো, ঘাটু, ঘাট 
ওলানো, মনসাভাসান; ব্রত্তচারী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে । গরূবা ও রাগ 
গুজরাটের লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখষোগা | দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্যের মধ্যে 
উল্লেখ করা যেতে পারে কোলকালি, ভেলাকালি, থেরায়ট্রম তিয়াতম, পরায়ণ 
কেলি, কেনিয়ার কেলি, ভাগ্ন, ( অন্ত প্রদেশ ), মাথুরী ইত্যাদি লোকনৃতাগুলির 1) 


ছাত্রছাত্রীদের এই লোকনৃত্য সম্পর্কে জানতে হবে বিশেষভাবে । এই নৃত্য 
চর্চাও করতে হুবে। 
শিক্ষকশিক্ষিকার! এই নৃত্য সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করবেন! লোকনৃত্যের 


প্রায় সবই দলগতভাবে অনুসিত হয়। অর্থাৎ ন.ত্য হয় দলবন্ধভাবে। সেজন্য 
ছাত্রছাত্রীদের শেখানে! সহজ হবে । তাছাড়া উচ্চাঙ্গ (079581091) নভোর মতো 


ক্স কলাকৌশল এতে প্রয়োজন ₹য়,না বলে ছাত্রদের কাছে এই ইহা সহজ বলেই 
মনে হবে। 
যোগাত। অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ভাগ করতে হবে বিভিন্ন দলে । কোন উন্মত্ত 


রবীন্দ্র-নৃত্য প্র 

জায়গায় তাদের শেখাতে হবে| তেমন সুযোগ থাকলে যে লোকন তা তারা 
শিখবে, সেই প্রদেশের কোন ব্যক্তিকে এসে দেখাতে হবে । তাছাডাও 
শেখার পর কোন পণ্ডিত বাক্তি এনে দেখতে হবে: যাতে ভুল থাকলে ধরা পড়ে । 

যে নুতা তারা শিখবে, তার উদ্দেশ এবং অর্থের সঙ্গে সেই অঞ্চলের লোক 
গাথা এবং লোকজীবনের কথাও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে; তাহলে শেখার 
উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠবে | নুত্যের সময়ের ছবি যোগাড় করা সম্ভব হলে তা! 
করতে হবে। এবং নৃত্যের জময়ের প্রয়োজনী পোষাক ও বাদ্যযন্ত্র যোগাড় ক'রে 
নিতে হবে । নাহলে যথাযথভাবে সব প্রকাশ হবে না । 

এই ন্‌ত্যের মধা দিয়ে ছাঁতছাত্রী যেমন আনন্দ পাঁবে, তেমনি তাদের মধে। গড়ে 
উঠবে নিজের দেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা | য| না হ'লে আমাদের জাতীয় 
সংহতি গ'ড়ে ওঠে না। তাছাড়া নিজের দেশ সম্পর্কে সব কিছু জানবার চেট্টাও 
ছাত্রছাত্র'দের অবশ্য কতব্য। 

এর মধা দিয়ে যে শারীরিক উন্নতি ঘটবে তাই বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের পঙ্গে 
প্রয়োজনীয় । আনন্দের মধ্য দিয়ে শরার চ্চ1ও হবে তাদের | 

লীভ্দ্র-্ৃত্য 

পূজার ছুটির সময় সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই উৎসব হয়ে থাকে । যদিও 
বাধষিক পরীক্ষা বিদ্যালয় পুশরারস্তের পরেই তবুও ছূর্গাপূক্জা, লক্্মীপূজা 
কালীপৃজঞ।, ভাই ফোটার উৎসবের আনন্দে ছাত্রছাত্রীরা আননিত হয়ে থাকে । ত। 
ছাড়া বর্ধার শেষে প্রকৃতিও সুন্দর হয়ে উঠে। ভোরবেল! শেফালা ফুলের গদ্ধঃ খপুরে 
প্রিগ্ধ রৌদ্র সন্ধ্যার শীতলতা। সব মিলিয়ে চারদিকে আনন্দেন একট! বাতাপ 
বইতে থাকে । কাজেই বিদ্ভালয়ে শারদোৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই 
উৎসবে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর! নৃত্য প্রন করতে পারে । 
গানটি হবে “ঘাজ ধানের ক্ষেতে নৌদ্্র ছায়ায় চখাচখির মেলা 1, 

ষে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকবে তিনিই মঞ্চ সাজাবেন। 
মঞ্চের পশ্চাৎপটে থাকবে আগাগোড়া সাদা পর্দ1। পর্দার মধ্যে কাগজ কেছে 
সাদ! মেঘ তৈরী কর] হবে, তৈরী করা হুবে বলাকার দল, সূর্বও থাকবে । 
সেখানে যদ্দি সম্ভব হয় কাশ ফুল কিছু এনে তার সামনে টবে লাগিয়ে দিতে হবে 
ফলে মঞ্চটিতে শরতের আবহাওয়া তৈরী হবে | কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে-ইঁ 
গানটি শিখিয়ে নিতে হবে । যার] নাচবে তাদের পোষাক হুবে সাদা । গেরুয় 
পাড় থাকবে তাতে | হাতে গলায় শেফালী ফুলের মাল] পরবে । ছাত্রীরা খোপায় 


৮ শিক্ষা-বিচিত্রা 


এবং মাথার চুলে কাশফুল লাগিয়ে নেবে । যদ্দি শেফালী ফুল না পাওয়া যায় ৩বে 


সাদা! কাগজ কেটে ফুল আর গোলাপী কাগজ কেটে বৌট! বানিয়ে শেফালী ফুলের 
মালা বানাতে হবে। 


গান শুরু হবার পর নাচবে যারা তার! এসে ঢুকবে এবং গানের কথার সংগে 
মুদ্রা সহকারে নাচবে। 
গান্ন 
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই,-_লুকোচুরি খেলা 
নীল আকাশে কে ভাগালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই'লুকোচুরি খেলা ॥ 
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে-_উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে, 
আজ কিপের তরে নার চরে চখা-চখার মেল! | 
ওরে, মাব না৷ আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আঞ্জ ঘরে । 
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে। 
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি, 
আজ বিন1 কাজে বাজিয়ে বশি কাটবে সকাল বেলা || 
এছাড়াও বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ, দেশনেতাদের জন্মদিন পালন করা 
হয়। সেই সব দিন অনুষ্ঠান শুরু করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের 
মাধ্যমে | সেই গানটি হবে--"এ মহ।মানব আসে”। 
উৎসবের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে মনোনয়ন করবেন 
গানটি গাইবার জন্য । মঞ্চের মধাখানে অথবা এক কোণায় ধার জন্মদিন তার একটি 
প্রতিমূতি থাকবে । ছাত্রছাত্রীদের হাতে আকা ছবি হলেই ভালো হয় । অনুষ্ঠান শুরু 
হতেই সাদ! পোষাকে একটি ছাত্র/ছাত্রী মালা পরাবে এ প্রতিমৃতিতে সেই সঙ্গে 
আর কয়েকজন শংখ বাজারে শংখধ্বনির সঙ্গে হঙ্গে তিনজন অথব। পাঁচজন ছাত্র/* 
ছাত্রী মঞ্চে নাচতে নাচতে এসে ঢুকবে | গানও শুরু হবে সেই সঙ্গে । মেয়েদের 
পোষাক হবে লাল পাড আদা শাড়ী, দ্কেলেদের পোষ'ক হবে ধুতি ও পাঞ্জাবী । 
তার্দের চোখে মুখে শ্রদ্ধার প্রকাশ থাকবে । 
গাম্ম 


ওই মহামানব আলে। 
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥ 
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, 
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক-- 
এলপ মহাজন্মের লগ্ন । 


উচ্চাঙ্গ নৃত্য ৯ 


আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত 
ধুলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন । 
উদয় শিখরে জাগে “মাভৈঃ মাভৈঃ 
নবজীবনের আশ্বাসে । 
“জয় জয় জয়রে মানব-্অভুদয় 
মক্্রিউঠিল মহাকাশে ॥ 
গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দ| নেমে আসবে। 


শচ্ঙাজ্ মৃত্য 

উচ্চাঙ্জের ন,ত্য ভারতীয় চারুকলার একটি বিশিষ্ট অবদান। চৌবট শিল্প 
“কলার অন্যতম । ভাবাবেশে, মুদ্রায় ঠাটে, দেহের লীলায়িত ভঙ্গীমায়, তাল লয়ে 
দে এক অপূর্ব 'অভিবাক্তি। ভারতীয় সংস্কৃতির চরম উৎকর্সের পরিচায়ক । 
সমস্ত পৃথিবীতে আজ এর মর্যাদার আসর বিস্তৃত হয়েছে । বলা যায় যেন ভারতের 
নুপুর-নিষ্কন চলেছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে | উচ্চাঙ্গ নতা কলার মধো আছে ভরত 
নাট্যম, মণিপুরী, কথাকলি | কথককে ঠিক উচ্চাঙ্গ নূত্য কলা বলা হয় না। কারণ 
এই ন'ত্যের উৎপত্তির ইতিহাস অন্য । 

মূলতঃ ধর্মীয় বিষয় থেকে উচ্চাঙ্গ । নংত্যকলা উৎপত্তি হয়েছে। পৃক্তা, উৎসব 
ইত্যাদির সময় দেবতাকে উপাচাব্র দেবার ভঙ্গি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এই ন.ত্য। 
ফলে এই মত্য সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় ছিলো প্রাচীন কালে 
তারপর নান! কারণে এর পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো । রবীন্দ্রনাথ আবার 


'একে বিশেষ মাদার আসনে বসালেন । উদয়শংকর একে ছড়িয়ে দিলেন সমস্ত 
পৃথিবীতে । 


যেহেতু ধর্মীয় বিষয় থেকে উৎপত্তি হয়েছে উচ্চাঞ্ নু'ত্যকলার, সেই কারণে 
এই ন.ত্যের মধ্যে আছে একটি অনির্বচনীয় ভাব। সেইভাব যেমন ন.ত্যের তালে 
তালে বন্কত হয়ে ওঠে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নানা মুদ্রায়, চোখের ভঙ্গীমার মাধ্যমে 
প্রকাশ পায়। 
হাতের দশটি আঙুল উচ্চাঙ্গ নূত্যে একটি. বিশেষ উল্লেখা বিষয় আঙুলের 
মুদ্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয় নান! বিচিত্র ভবে। ছুঃখ বেদনা ইত্যাদি 
যেন স্পঞ্ট হয়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে শুধুমাত্র আঙুলের মুদ্রার মধ্য দিয়ে। 
দীর্ঘ সাধনায় এগুলোকে আয়ত্ব করতে হুয়। অনেক সময় নাটকের মত হয়ে 
উঠে মুদ্রাগুলি। তালের সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে আঙ্ল। সে কারণেই উচ্চাঙ্গ 
ন,ত্যে আঙ্ুলকে বিশেষ একটি স্থান দেয়] হয়েছে । 


১৩ শিক্ষা-বিচিত্রা 
(১) ভরত দশটি বাহুকরণের উর্লেখ করেছেন--তির্যক, উর্ধ্বসংস্থ, অধোমুখ, 
অঞ্চিত, অপবিদ্ধ+ মণ্ডুলগতি, বস্তিক; পৃষ্ঠানুসারী, উদ্বে্িত ও প্রসারিত । ভরতের 


এই দশটি বাহু করণের সঙ্গে আরও ছণটি বাহুকরণ যুক্ত করলেন শাঙ্গদেব। এগুলি 
হুল- আবিদ্ধ; কু্চিত; নমর, সরল, আন্দোলিত, উৎসারিত । 





হাতের পরেই পায়ের বিশেষ স্থান রয়েছে এই নংতো। পায়ে ধরা হয় তাল। 
ঘুঙ্রের শবে যেন তাদের বাণী মুখর হয়ে ওঠে তখন নাচে মুদ্রাগুলো অর্থবহ 





হুয় দর্শকের মনে। ন.তোর অর্থও' সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । কখনও তা! 
চঞ্চল কখনও বা ধীর ভাব, কখনও বেদনা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে পায়ের ছন্দে ॥ 


ব্রতচারী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ১১ 


সুতরাং পায়ের মুদ্রাও উচ্চাঙ্গ নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো একটি বিষয় 
নির্ভর করে পায়ের মুদ্রার ওপর। সেটি হলে! সমস্ত শরীরের ভঙ্গী। অর্থাৎ পায়ের 
মুস্তার সঙ্গে সমস্ত শরীর সম্পকিত। সেজন্যে উচ্চাঙ্গ নতোর শ্বরুতে যেমন হাতের 
আঙুল তেমনি পা ছুটকে নানাভাবে আয়ত্ত করবার কৌশল শেখানো 
হয়ে থাকে। 

(২) পায়ের পাঁচ প্রকারের ব্যবহার দেখা যায়--উদঘটিত, সম, অগ্রত 
সঞ্চর, অঞ্চিত ও কুঞ্চিত। 

ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ কর! উচিৎ। কারণ এই সম্পর্কে 
জ্ঞান ন1 থাকলে তাদের পক্ষে ভারতের যথার্থ সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা সম্ভব 


হবে না। 
শিক্ষক শিক্ষিকারা এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করবেন। তার। বিশিষ্উ 


শিল্পীদের নিয়ে আসবেন বিষ্ভালয়ে । ছাত্রছাত্রীদের তারা শুধু এগুলো দেখিয়েই 
দেবেন না, তাদের শিখিয়েও দেবেন কিছু কিছু । শিক্ষক শিক্ষিকারাও শেখাবেন 
লম্ভব হু'লে। 

এর ফলে তার! মেমন আনন্দ পাবে, তেমনি উৎসাহিতও হয়ে উঠবে । তাদের 
মধ্যে গড়ে উঠবে সাংস্কৃতিক চেতনা । সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের ঘা! নিয়ে গৌরব, 
তারা নিশ্চয়ই সেই গৌরবেরও অংশীদার হতে পারবে । 

ভ্রঙ্গন্ড্রী নুত্যেন্স নৈম্পিন্র্য 

ইতিহাস $ বাংলার ব্রতচারী গান ও নৃতোর প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত ছিলেন 
শ্রীহট্র জেলার বীরশ্রী গ্রামের অধিবাসী । ১৮৮২ হীষ্টাবের ১৯ই মে তাবিখে তার 
জন্ম হয়। জেলাশাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও, দেশ ও দশের জন্য কি 
করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি অনেক ভেবেছেন | দেশের ঘা কিছু মহৎ এঁতিহ্, 
লোক-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিতোর পুনরুদ্ধার কষ্পে ব্রতী হন 

তার ভাঁবোছাম, এই পরিকল্পনার স্বপ্রীঃ বাস্তবে রূপায়িত হয় আজ থেকে 
বিয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৩২ সালে । তখন তিনি বীরভুমের জেলাঁশাসক | তিনি 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখলেন বীরভূমের লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যের মধ্যে ছিল কি 
বীরত্ব ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি। দেহমনকে মজবুত করে গড়ে তোলবার বীজমন্্র রয়েছে 
গান ও নৃতাগুলির মধ্যে । রায়বেশে নৃত্যের তাগুবতা, রণহুংকার-_তাকে মুশ্ধ 
করলো । গভীরভাবে তাকে অনুপ্রাণিত করলো! এই সব গ্রামীণ সম্পদ সংরক্ষণের 
জন্য । তার প্রচেষ্টায় স্থাপিত হলো পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতির । ১৯৩২ সালের 
লোকনৃত্য শিক্ষাশিবিরে? তিনি ব্রতচারী অনুচেষ্টার পরিকল্পনা রচনা! করেন। 


১২ শিক্ষা-বিচিত্র। 


এই ব্রতচারী নৃতাগীত একদিন বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে আন্দোলনের আকারে 
দেখ! দেয়। ব্রতচারী লোকন, তোর মধো কেবল গ্রাম বাংলার তাজা প্রাণের 
স্পশ নেই, আছে আনন্দ উদ্দীপনা, আর পরোক্ষভাবে শরীর চর্চার অনুশীলনী । 
এগুলির মাধ্যমে বাংলার তরুণরা কেবল নিজেদের গড়ে পিটে তোলার সুযোগ পাবে 
তা নয় জানতে চিনতে শিখবে নিজের দেশের মাটি ও মানুষকে | আর দেশ 
সেবার সাধনার প্রেরণা লাভ করবে । 
ব্রতচারীর কয়েকটি গান নিয়ে দেওয়া হল। 


হোলো মাটিতে চাদের উদয় কে দেখবি আয় 
এমন যুগল চাদ কেউ দেখিস, নাই দেখসে নদীয়ায় | 
তোর! কে দেখবি আয়” তোর] কে দেখবি আয় 
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিপ নাই দেখসে নদীয়ায় | 
ঝুমুর নৃত্যের গান 
আগা ডালে বদ কোকিল মাঝ ডালে বাস রে 
ভাঙ্গিল বিরিখিয় ডাল জীবনের নাই আশ! রে । 
অকালে পুধিলাম পাখী ঘির্ত মধু দিয়া রে-_ 
সুকালে পলাইলেন পাখী দারুণ শেল দিয়া রে। 
অকালে পুষিলাম পাখী খুদ কুঁড! দিয়া রে-_ 
সুকালে পলাইলেন পাখী দারুণ শেল দিয়] রে। 
হেন ব্রেন্ধ রামে কয় বহুত মিলানি রে-- 
সুকালে পলাইলেন পাখা দারুণ শেল দিয়! রে। 
[ হাতে ভাতে পরাধরি তালে তালে পা রে-- 
হেসে খেলে নেচে ভুলি ভয় আর ভাবনা রে। 


কর্মযোগ 
কোদাল হাতে কাজের ক্ষেতে 
কোঁমের বেধে চল্রে চল. 
বসুধা*র বক্ষ হ'তে তোল্রে খেটে সোনার ফল ॥ 
থাকিসনে আর অসাড় অবশ 
জীবন-ধারা কর নিরলস ; 
ভূমির সেবায় লাগরে সেজে কর্মযোগী বীরের দল ॥ 


ব্রত্তচারী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ১৩. 


সবাই, চলে যায় রে আগে” 
রইবে কি আর তোদের ভাগে ? 


বিশ্বমানব সভার তলে দেখরে তোদের কোথায় স্থল ! 
শত্তির আধার মায়ের জাতি-- 
জালিয়ে দে তার জ্ঞানের বাতি ; 

বুচবে তোদের দাসের খাতি 
জাগবে ণেশে নবীন বল ॥ 


আগুয়ান বাংল 
বাংলার মাটি, বাংলার হাওয়া, বাংলার ভাষা, বাংলার গান : 


ংলার নদী সলিল-ধার] সফল হোক, হে ভগবান । 
ংলার ছেলে মেয়ে লভুক দেহের শক্তি মনের জ্ঞান « 
ংলার মায়ের স্তন্য-দুঞ্চে গড়ে উঠক বীরের প্রাণ । 
ংলার ভদ্রলোকের বংশ খেটে শিখুক শ্রমের মান ; 
বাংলার যুবক বাপের অন্ন ধ্বংসের বৃঝুক অপমান | 
বাংলার পুরুষ নারী করুক দশের সেবায় আশ্মদদান 
ংলার হিন্দু মুসলমানের প্রাণে বহুক প্রেমের বান । 
বাংলার ধেনু পু্টি পেয়ে করুক প্রচুর হুঞ্চ দান 
বাংলার ছোট বড় সবাই হউক পূর্ণ স্বাস্থ্যবান | 
ংলার প্রতি গ্রামে জাগক শিল্প কর্মের প্রতিষ্ঠান : 
বাংলার পণ্যব্রব্যের সম্ভার জগৎ ভুড়ে লভুক মান । 
ব1ংলার গৃহে গড়ে উঠুক ধনে পুণ্যে বুদ্ধিমান | 
বাংলার জীবন হয়ে উঠক পর্থে কর্মে মহীয়ান | 
বাংলার মানুষ চলুক হয়ে সকল কাজে আগুয়ান ? 
বশংলার বলে লভুক ভারত বিশ্ব-সভার শীর্ষস্থান । 
ংলার ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞা 
ত্র ত লয়ে সাধব মোর! বাংলা সেবার কাজ 
বাংলা সেবার পাথে সাথে ভারত সেবার কাজ 
ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব-মানব সেবার কাজ 
রুণতার সজীব ধার] আনব জীবন মাঝ 
ই আমাদের শক্ত দেহ মুক্ত উদার মন 
তিমত অনুসরণ করব প্রতি পণ 


৩ এ 


১৪ শিক্ষা-বিচিত্তা 


ব্রতচারির যোলপণ 
জ্ঞা নের সীম! প্রসারণ 
জ ল্লল পানার নির্বাসন 
আর মেরমর্যাদা বন্ধন 
স  ব্জী ফলের উৎপাদন 
আ লো হাওয়ায় সঞ্চালন 
গ কর পুষ্টি সম্পাদন 
জ লের শুদ্ধি সুরক্ষণ 
প রিপাটিত রচন 
ব্য ফ়াম ক্রীড়ার প্রবর্তন 
না রীর মুক্তি সংসাধন 
বি য়ের আগে উপার্জন* 
শি ল্লশক্তি প্রস্চুরণ 
স ময় নিষ্ঠান্ববর্তন 


সে বায় আত্ম-নিয়োজন 
সং ঘসামা সংস্থাপন 
আ নন্দোৎস সঞ্জীবন 


ভূমি প্রেমের ভিন উক্তি 


“আমি বাংলাকে ভালবাসি” 
“আমি বাংলার সেবা করব” 
“আমি বাংলার ব্রতচাত্ী” 
বাংলার অঙ্গবয়স্ক ব্রতচারীগণকে পূর্বোক্ত ভূমি-প্রেম সূচক তিন উক্তি করতে 
হয়। কিন্তু বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাভূমির প্রত্যেক ব্রতচারীকে ভারতভূমির 
প্রতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতুবনের মানব সমাজের প্রতি কর্তব্যে উদ্ধদ্ধ 
হতে হবে। কারণ ব্রতচারীর আদর্শ পূর্ণতা ও 'সর্বসংস্থিতিময় | তাই কিশোর 
ব্রতচারীদের জন্য ভূমিল্প্রেমের তিন উক্তির একটি মধাম রূপ গ্রহণ করার বিধান 
হয়েছে । যথা £-- 


* নারী ব্রতচারীর গণ্য “বিয়ের আগে উপার্জন” পনের জায়গায় ধার্য হয়েছে-- 
বিনয়-নভ্র-আচরণ। 


মোদের বাংল! ভূমির মাটি ১৪ 


“আমি বাংশাকে ভালবাসি £ ভারতকে ভালবাসি", 
“আমি বাংলার সেবা করব + ভারতের সেবা! করব” 
“আমি বাংলার ব্রতচারী ; ভারতের ব্রতচারী” 
বয়স্ক ব্রতচারীর ভূষি-প্রেমের তিন উক্তির রূপ হবে চূড়াস্তভাবে পূর্ণতাময় । 
যথা ৫ 
“আমি বাংলাকে ভালবাি £ ভারতকে ভালবাসি 
বিশ্বভুবনকে ভালবাসি” 
আমি বাংলার সেবা করব ; ভারতের সেবা! করব ; 
বিশ্রভুবনের সেবা করব” 
আমি বাংলার ব্রতচারী ; ভারতের ব্রতচানী 
বিশ্বতুবনের ব্রতচারীঃ 
বাংলার ব্রতচারীর জন্ম নিয়ের যোল পণ অথবা কর্তব্যূচক উক্তি নির্দিষ্ট 
হয়েছে 


মোছেল্প লাহল। ভুম্সিন্র ডি 


মোদের বাংল! ভূমির মাটি 
তোমার সর গ্রাম ও বাটি 
সফতনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি । 
করব পানার নির্বাসন £ 
কেটে গাছের নিবিড় বন-- 
মোরা বইয়ে দিব আলো! হাওয়ার মুক্ত বিচরণ ১ 
সাধব মোরা নিতা তোমার ধনের বিবর্ধন-_ 
রচে* তরকারি ফল ফুলের বাগান কোদাল হাতে খাটি” ॥ 


চল্‌ আয় কচুরি নাশি 
চল্‌ আয় কচুরি নাশি-_ 
এই রাক্ষসী যে বাংল! দেশের দিচ্ছে গলায় ফাসি। 
ওরে কেমন বাড়ে পানা রক্তবীরেের ঝাড়-- 
সে যে বোঝা বিষম ভার ; 


৩৪ 


১ 


এ বে 


এ যে 


জমির 


তেন 


সবাই 


শিক্ষা-বিচিত্র। 


দেশের খাল নদী বিল পুকুর ফসল 
ফেলল যে এ গ্রাসি || 


গরুর ঘটায় উদর-পীড়া মাছের রোধে শ্বাস 
একে করতে নেই বিশ্বাস 

শুকিয়ে রেও আবাব বাছে_ 
এক থেকে হয় আশী। 

গর্ভে পুঁতে পচিয়ে নে, নয় টেনে শুকৃনো ঠাই 
করে নে আগুন দিয়ে ছাই,_- 

শস্য হবে দ্বিগুণ+ পেলে কচুরি-সার-রাশি || 

শুকনে! হোক বা সবুজ, ক'রে সব কচুরি নাশ 
প্রাণে লাগিয়ে দে তার ভ্রাস--- 

ফোটায় না আর পিশাচী তার 
ফুলের বিকট হাসি ॥। 

কছুরি ষে মারবে না সে দেশের কুসম্তান-_ 
(ও) তার ধিক ধন? ধিক মান । 

আয়রে ত্বরা দেশের যার] মঙ্রল"অভিলাষী |; 


্নম্মাভ্জ-০হনম্ম। 


গ্রথম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিভালয়ে পড়াশুনার সাথে ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য করণীয় কাজকর্ম কিছু 
কিছু শেখানে! হয় | সেবাদল হুল ব্যবহারিক জীবনে সেই অবশ্য করণীয় কর্তব্য। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের! এই কর্তব্য পালনে সহায়তা করেন। স্বাস্থাই যখন 
ছাত্রজীবনের অমূলা সম্পদ" তখন এই স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব প্রতোকেরই আছে। 
ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে--0 561০ 17161 €09 991০ 0০৫ অর্থাৎ মানব 
সেবাই ভগবৎসেবা | সুতরাং মানুষ কোন অসুবিধায় পড়লে তাকে সেই অসুবিধা 
থেকে মুক্ত .করাই মানবসেবা। এই মানবসেবার প্রস্ততির সময় ছাব্রজীবন। 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সপ্তাহান্তে একটি দিন সমাজ-সেবার বিভিন্ন 
কাজে ব্যয়িত হওয়া দরকার । প্রতিটি বিদ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে 
ভাগ করে প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে লাগান হয়। 

প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রগো্ঠীকে কয়েকটি দলে ভাগ 
করবেন । যাদের নামকরণ “ক'-দল, খ্দল, “গ'স্দল, “ঘ*দল, "শ্দল এইভাবে 
রাখা হবে। ধর] যাক প্রথম সপ্তাহে “ক'দল শুশ্রীস! কেন্দ্রের কাঙ্গ কর্ম করল এবং 
অপরাপর দল যথাক্রমে প্রাথমিফ চিকিৎসার কাজ; পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ, 
নিরক্ষরতা দুরীকরণের কাজ ও বিভিন্ন এঁতিহাদিক স্মরণীয় দিবস পালনের দায়িত্ব 
নিল। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পালাক্রমে সারা বছর ধরে কোন দল কি কাজ 
করবে নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া হুল £. 


১। কন্দল স্তশ্রা৷ কেন্দ্রের কাজ করবে রহ ১ম সপ্তাহ 
২। খ-্দল প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ ৮০০ ২য় 5, 
৩। গশ্দল পরিবেশ সাফাই-এর ৮০ ওয় 5, 
৪। ঘ-দল সাক্ষরতার অভিযান ৮৮০ ৪র্থ ১, 
& | উ-্দল বীরবরণ দিবস ৪ ৫ম » 


শিঃ বি--সমাজ---১ 


ন্‌ শিক্ষা-বিচিত্রা 


ব্মাভ সেনা দল 

শুশ্রাধা কথার অর্থ সেঘা। সেবা বলতে রোগ সেবাকেই বোঝায়। কোন 
কারণে কারুর শরীর রোগে আক্রান্ত হলে অথবা কোন কারণে অসুস্থ হয়ে 
পড়লে আক্রাত্তকারী ুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখনই, প্রয়োজন শুশ্রীধার। এই শুরা 
ধে কেউ করতে পারে। তবে শুশ্ীষ! নিয়মানৃগ : পঙ্মতিতে সবার পক্ষে করা সম্ভব 
হয় না বলেই দরকার হয় একটা প্রতিষ্ঠান বা ক্রীন্দ্রের। ধর প্রর্তি্ঠান বা কেন্দ্রে 
যারা শশা করে তাদের শুজ্বাক!রী বলে। অবশ্য শুঞ্রযাক্কারীর ওণ।বলী 
কারুর জানা থাকলে গৃহেতে শুশ্রাধা করা যেতে পারে। আর্জকাল আমাদের 
দেশে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রতিষ্ঠান সেই কারণেই গড়ে উঠেছে। £গ্রামে বা শহরে 
ঘে কোন সময়ে মহামারী দেখা দিলে একমাত্র শুশ্রীধা দ্বারাই রোগমুক্তি ঘটানো 
সম্ভব! অশেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধা ভাইদের শুশ্রাধী দ্বার আরোগ্য 
করে তোল! হয়। ফ্লোরে নাহইটেঙ্রেলের ( 219181006 ট12179:7%19 ) ঘটনায় 
আমর] জ(নতে পারি ইনি খুব সন্তরান্ত বংশীয়! ধনী কন্যা হওয়া সেও নিজেকে 
এক সাধারণ শুশ্রাধাকারিণী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত গিয়েছেন | 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কদংস্কারের বশবর্তা হয়ে অনেকেই শুরা শ্রতি্ঠানে যোগ 
দিতে ভয় পেতেন | কিছু বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হওয়ায় অনেকেই 
সাড়া দিক্বেছেন। প্রতে।কের জীবন নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করে তুলতে প্রত্যেকেরই 
এই গুণগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ এমন অনেক রোগ আছে 
যেখানে রোগ যন্ত্রনা ওষুধ অপেক্ষা! শুশ্রাধাতেই উপশম হয়। 

শুশ্রাধার প্রধান চারিটি 'অঙ্গ_পরিঞার-পরিচ্ছন ত:, ধের্য, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি | 

পরিক্ষার-পরিচ্ছরতা : শুশ্রীধাকারীর অঙ্গ, পৌষাক পরিচ্ছদ: রোগীক্কুর 
আসব।ব এবং বিছান! পত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ দরকার | খাসী 
বিছানাপত্র এবং রোগীদেছের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগধন্ত্রণা অনেকটা কমিয়ে 
দেয়, রোগী নিজেকে অনেকট! সুস্থ অনুভব করে । 

ধৈর্য: শতশ্রধাকারীকে সদা প্রফুল্ল, রোগীর প্রতি স্সেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি 
সম্পন হতে হবে । শুশ্াধাকারী ধৈর্য অবলম্বন না করলে এবং রোগীর সামনে 
কথায় ও ব/বহারে হুর্বলতা প্রকাশ করলে রোগী হতাশ হয়ে পড়বে । একাদিক্রমে 
অনেকক্ষণ এবং অনেকদিন রোগীর শ্ুঞ্ধা করলে স্বভাবতই বিরক্তির ভাব আস! 
যাভাবিক। শুশ্রধাকারীর বাবহাশে এবং কথাবার্তার যেন সেই বিরক্তির 
ভাব ন! প্রকাশ পায়! 





সমাজসেবা 


নিষ্ঠাঃ নিষ্ঠা শুশ্রাধা কাজের “একটা প্রধান অঙ্গ । রোগীকে সব রকষের 
মৃকাবা,.করে তাকে আরোগা পথে আনার সংকল্পে যিনি ব্রতী হন, তিনিই শুশ্রীষা- 
কারী নামের যোগ্য । পাধিব প্রতিপানের প্রত্যাশ! না করে রোগীর আরোগ্যলাতে 
সহায়তা করাই একমাত্র কর্তবা-_এই জ্ঞান, বিশ্বাস যার আছে তিনিই থাধথভাবে 
গোগীর শুশ্রাধা করতে পারেন । 

সহানুভূতি ঃ রোগ পরিচর্ধার প্রধান অঙ্গ হল সহানুভৃতি। সহানুভূতিপূর্ণ 
বাবহার দ্বারা রোগীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা শুশ্রাধাকারীর প্রধান গুণ | যে সবরোগী 
রছ্ান্ভূতি ও মৃদু ব্যবহ!রে বশীভূত হুয় না; তাদের প্রভুহবাঞ্জক আদেশ ও 
ব্যবহারে বশীভূত রাখা সঙ্গত। সহানুভূতি ও প্রবোধ বাক্যাদি দ্বারা রোগীর মন 
জয় করে তাকে চিকিৎসকের শির্দেশগুলো মেনে চপতে উৎসাহ দিতে হবে । 
অর্থাৎ রোগ পরিচর্যার জন্য দরকার একটি সংবেদনশীল মণ। গৃহ এবং বড় বড় 
প্রতিষ্ঠানে অবিকাংশ ক্ষেত্রেই শু শ্ব।র ভাব ন্যস্ত হয় নারীর উপরেই | কারণ নারীর 
'মন স্বভাবতই স্লেহপ্রবণ সহানুভূতিশীল ও পেবাপরায়ণা হয়ে থাকে । 


শুজ্নম্াকালীব্প লক্ষানীস্র জিজস্্ 
রোগীর ঘর £: রোগীর সেবায় প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হয় রোগীর ঘরের 


প্রতি | রোগীর.ঘর এমন হওয়া উচিত যেখানে প্রচুর আলো, বাতাস পাওয়। 
খায়। দালাশ বাড়ী হইলে রোগীর ঘর সর্বোচ্চ তলায় ও গৃহের একাংশে হুওয়। 
প্রয়োজন। কারণ সর্বোচ্চ-তলায় হইলে বায়ু চলাচলের বাবস্থা: থান এবং 
উপরে অবস্থিত বলিয়া! বায়ুও বিশ্তুম্ধথাকে। রোগীর ঘন দক্ষিণ অথব। £দক্ষিণ 
পশ্চিমমুখী হওয়া প্রয়োজন। ঘরের দেওয়ালের গাঞ্জে ঘুলতুলির ব্যবস্থা 
বাকা দরকার । তাহাতে ঘরের দূষিত বায়ু সহঞ্জেই বাহিক্ন হইয়া যাইতে পারে 
এবং বাহিরের বাঘু ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। রোগীর ঘরের পাশে একটি ছোট 
ঘর থাকিলে সেখানে রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিষ রাখা যায়। 

আসবাবপত্র; রোগীর ঘরে যত কম আপবাবপত্র থাকে ততই ভাল । 
রোগীর ঘরে নিয়লিখিত আপবাবপত্রগুলি রাখ! দরকার । ঘথ।--(ক) রোগীর 
খাট (খ) হাতমুখ ধোয়ার জন্য একটি গামল! (গ) শুষধপত্রঃ ফল, খাবার 
ইত্যাদি রাখার জন্য একটি আলমারী (ঘ) উশ্রীধাকারিগীদের বসিবার জন্য চেয়ার 
এবং একটি টেবিল () ৰোগীকে যাহারা । দেখিতে আদিবে তাহাদের জন্ম রোগীর 
বৈছান| হইতে দূরে চেয়ার রাখিতে হইবে | * 

রোগীর ব্যবহারের জন্য কুঁজে।, ঢাকনিদুক্ত পিকরাশি, মুখ ধোবাৰ গামলা, 


৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


প্রশ্রাবের জন্য ইউরিন্যাল। বেঙপ্যান বা শৌচ ত্যাগের পাত্র ঘরের এক পাশে 
রাখ! উচিত। পাউডার, চিরুণী, রোগীর সেন্ট প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম & খরে 
টেবিলের উপর গুছাইয়। রাখা উচিত | রোগীর গরম জলের ব্যাগ, বরফের ব্যাগ 
প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়! রাখ! উচিত। রোগীর ঘরে শুশ্রাষা- 


কারীর জন্ম একটি খাতা, .কলম, সেকেণ্ডের কাটাযুক্ত ঘড়ি, একখানি ছোট, 
টেবিল এবং একখানি চেয়ারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

রোগীকে ওষুধ খাওয়ালে! £ রোগীকে সময়মত ওষধ খাওয়ানোর ভার শুশীযা 
কারীর উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ ওষুধ যে রকমেরই হউক ন! কেন, প্রতিটি 
শিশির গায়ে রোগীর নাম, দাগ, কতঘণ্ট| অন্তর সেবা ইতাদি বিষয়গুলি পরিষ্কার 
ভাবে লিখে রাখ! উচিত । রোগীকে সময়মত ওষুধ খাওয়ানোর ব্যতিক্রম যেন কোন 


সময়েই ন| হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । ওষুধ দেওয়ার সময় সর্বদ! একটা 
পরিষ্কার ট্রেতে কাপন্চামচওষুধের শিশি ও খাবার জলের গ্লাস সাজিয়ে নিতে হবে । 
সেইসঙ্গে একটা শুশ্রীষা নির্ঘণ্ট নিয়মিত লিখে যেতে হবে । 


রোগীর পথ্য : সুস্থ অবস্থায় কোন ব্যক্তির যে কর্মশক্তি প্রয়োজন, অসুস্থ 
অবস্থায়ও ঠিক সেই কর্মশক্তির প্রয়োজন | বরং জর বা এই ধরনের রোগে আক্রান্ত 
হুলে রোগীর কর্মশক্তির বায় সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা অনেকখানি বেণী হয়। জর প্রভৃতি 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীর সর্বদা পু্টির অভাবে জীর্ণ হত্রেখাকলে, উহাদের 
প্রচুর পরিমাণে প্রোর্টিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিন বহুল খাছ পথ্য হিসেবে দেওয়া 
হয়। কোন সংক্রামক রোগে রোগী আক্রান্ত হলে, তাকে ভিটামিন “এ+, “বি”, এসি” 
ইত্যাদি গুণাবলী সম্বলিত পথ্য দেওয়া হয় । প্রত্যেক রোগীর পথাই যাতে সহজপাচা, 
টাটকা, ভেজালশূন্য এবং ভিটামিনবহুল হয়, এদিকে বিশেষ দি দেওয়া দরকার । 

রোগীকে খাগ্চ পরিবেশনের সময় ওষুধের মত চিকিৎসকের নির্দেশমত পথ্য 
নির্বাচন ও পথা খাওয়ানে] উচিত। তরল খাদ ছুই ঘণ্টা অন্তর এবং কঠিন পথ্য 
সাধারণত ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়! হয়ে থাকে । পথ্য পরিবেশনের সময় যথাসম্ভব 
প্রফুল্ল অন্তরে পরিবেশন কর দরকার । 


রোগীর জান ঃ রোগীকে দ্বান করানোর দিকে শুশ্রীধাকারীর যথেষ্ট লক্ষা 
থাক! দরকার । রোগীকে স্নান করাবার জন্য ছোট গামছা, গরম জলের পাত্র, 
পাউডার» চিরুণী ইত্যাদি সামনে রাখতে হুবে। : ম্লানের পর ভালভাবে গা মুছিয়ে 
ঠাণ্ডাজলঃ দেওয়া! দরকার । 

রোগীর বিছানা £ সর্বশেষ লক্ষাণীয় বিষয় রোগীর বিছানা | বিছানা যাতে 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার | বালিশটি চাদরের নীচে 
থাকবে.। অয়েল রথের উর্পর রোগীকে শোয়াতে হবে। শোয়াবার পরু 
ফোগীর শরীর একটি চাদর কিংবা! কঙ্ছল দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রাথমিক চিকিৎসা--মান্ুষের জীবনে যেকোন সময়ে যেকোন হুর্ঘটনা ঘটতে 
পারে | এই আকম্মিক ছুর্ঘটনায় মানুষ অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে কি করবে 
ভেবে ঠিক করতে পারে নাঃ সব সময় ধারে কাছে ডাক্তার পাওয়। যায় না । 
ডাক্তার বা চিকিৎসক ন! আপা পর্যস্ত হুর্ঘটনায় পতিত বা আকস্মিক পীড়ায় আত্রাস্ত 
কোন বাক্তিকে তৎক্ষণাৎ যে সাময়িক চিকিৎস| কর! হয় তাকেই প্রাথমিক চিকিৎল। 
বলে। ছুর্ঘটনায় পতিত কোন মানুষের জীবনরক্ষা* দুর্ঘটনাজনিত আঘাত থেকে 
'আরোগালাভে সাহাধা করাই প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেগ্ত। এতে রোগী কিছুট। 
আরামবোধ করে, বিপদের সম্ভাবনা! কম হয় এবং অনেকক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ 
বাঁচানো সম্ভব হয়। 

হাতের কাছে অনায়াসেই পাওয়া যায় এরূপ লহজলভ্য দভ্রব্যাদির দ্বারাই প্রাথমিক 
চিকিৎসা করার শিয়ম। এজন্য ডেটল, লিষ্টারিণ, তুলো, পট'সিয়াম পারমাঙ্গানেট, 


৮৮ 





প্রাথমিক চিকিৎসার বান্স 

€রেকটিফায়েড স্পিরিট, ব্যাণ্ডেজ, ছোট কচি, ছুরি+ ফিনাইল, আয়োডিন প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় । এসব ওষুধ ও সরঞ্জাম সমেত একপ্রকারের বাক্স বাজারে কিনতে 
পাওয়া যায়। এরকমের বান্সকে প্রাথমিক চিকিৎসার বাকৃস বা ফাষ্ট এড 
বাক, নামে অভিহিত করা হয়। 

প্রাথমিক চিকিৎসার মুলনীতি | প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়লিখিত মৃল- 
শীতিগুলি জেনে রাখা ভাল। 

(১) সর্বপ্রথমে ধা করণীয় তাই করবে এবং চিকিৎসার কাজ ঠাণ্ডা মাথায় 
অথচ তাড়াতাড়ি শেষ করবে । ভয় পাবে ন। অথবা.কোনরূপ গোলমাল করবে না। 

€২) নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাবার 





শিক্ষা-বিচিত্রা 
ঘটে থাকে। স্লাঘুবিক্ষেপ বেশি হলে আহত বাক্তিকে খুব সাবধানে যতদূর সম্ভব 
কম নাড়া চাড়া করে চিকিৎসা করবে । 

৫) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্কিগণকে আশ্বাস বাক্যে 
উৎসাহিত করে চিকিৎসা করবে। 

(৬) অঙিরিক্ত কিছু করতে উদ্ভোগী হবে না। জীবন রক্ষার জন্য এবং অবস্থায় 
অবনতি বোধ করবার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাই করবে । 

(9) আঘাতপ্রাপ্ত বক্তির চারদিকে ভীড় করতে দেবে না কারণ এসময় মু 
বাতাসের খুব প্রয়োজন । | 

(৮) প্রয়োজন ন। হলে জামাকাপড় খুলে দেবে না। 

(৯) হূর্ধটশায় পড়েছে এমন বাক্তিকে হাসপাতালে অথবা কোন চিকিৎসকের 
নিকট যত তাড়াতাড়ি স্ভুব নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে কিন্বা ডাক্তারকে আনার 
ব্যবস্থা করবে । 

নীচে কয়েকটি আকন্টিক তুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা কিন্ূপ হবে তা বর্ণন! 
করা হ'ল। 

কেটে যাওয়া £ খুব ধারাঁল বস্তর আঘাতে আমাদের শরীরের কোন অংশ 
হঠাৎ কেটে যেতে পারে । এরুপ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ছু ভাবে করা যায় £ 
0) আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা এবং (২) রক্-দৃষপ 
নিবারণ করা । 

(ক) ক্ষত যদি সাঁমান্ হয় ও পরিক্ষার থাকে: এক্ষেত্রে র্ত-দূষণের 
আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করার ব! ধৌত করার কোন 
প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার কাপড় প/াডের মত করে অথবা বোরিক তৃলোর প্যাড 
ক্ষতস্থানের উপর বসিয়ে বা!ণ্ডেজ বেঁধে দেবে । রক্তপড়া বন্ধ না হলে তৃলো বা 
কাপড়ের প্যাড়টি ক্ষতের মুখে দিয়ে ব্যাণ্ডেজটি শক্ত করে বাধতে হবে। শক্ত 
বীধনের চাপে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। 

(খ) ক্ষত যদ্ধি সামান্য হয় কিন্তু অপরিষ্কার থাকে : কেটে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষতস্থানে ধূলাবালি প্রভৃতি লেগে যায় অথবা কোন নোংরা 
অপরিষ্কার ধারালো বস্তর আঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাহলে রক্ত-দুষণের সম্ভাবনা! 
আরও বেশী । এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানকে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ক্ষত 
ধোয়ার জন্য জল ফুটিয়ে নিলে ভাল হয়, কারণ জল ফোটালে জীবাণু মখে যায়। 
পরিষ্কার কাপড়ের টুকরে! বা তুলে। জলে ভিজিয়ে ক্ষতস্থান থেকে আরম্ভ কৰে 


, সমাজসেবা ণ 


ক্ষতের বাইরের চারদিকে বার বার মুছে নিতে হবে। পরে টিংচার আয়োডিনে 
তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানটি মুছে ব্যাণ্ডেজে করে দেবে । 

(গ) ক্ষত গন্তীর হলে। এরপ ক্ষেত্রে ধমনী অথবা শিরা কেটে প্রচুর 
রক্তপাত হয় বলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে | ধমনী কেটে গেলে ক্ষতস্থান উজ্দ্বল 
লাল-বর্ণের রক্ত নাড়ীর গতির সঙ্গে ৰবলকে ঝলকে বের হতে থাকে । এরপক্ষেত্রে 

(১) প্রথমেই রোগীকে শুইয়ে দেবে । 

(২) তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য পরিষ্কার তুলোর একটি শক্ত পা 
ক্ষতের মুখে চাঁপা দিয়ে “আট করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে। শিরা 'থেকে রক্তক্ষরণ 
হলে এভাবে প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাবে । বন্ধ না হলে ক্ষতের কাছাকাছি হৃৎপিণ্ড হতে 
দুরের দিকে শক্ত করে একটি বাঁধন দেবে । এতে শিরার রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে । 

(৩) যদি ধমনী থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং ক্ষতের উপর চাপ দিয়ে 
ব্যাণ্ডেজ করার পরও রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ঃ তবে তের পাশে হৃৎপিণ্ড থেকে 





টুনিকেট-এর বন্ধন 


নিকটের দিকে ধমনীর উপর চাপ দেবে। হাতের বুড়ো আঙ্কুল দিয়ে চাপ দেবে 
কিন্ত অনেকক্ষণ ধরে চাপ ধেবার প্রয়োজন হলে অথবা ক্গত যদি হাতে বা পায়ে 
হয়, তবে টুশিকেটের ব্যবহার করাই ভাল।' এজন্য প্রথমে ক্ষতস্থানের উপরে বা 
নীচে এক টুকরে! কাপড় বা রবার নলের কিছুট। অংশ দিয়ে শিখিলভাবে বেঁধে 
দ্বিতে হয়। পরে এ বন্ধনের ফাকের ভিতর, একটি শক্ত কাঠি দিয়ে কয়েকবার 
মোচড় দিতে হয়। মোচড় দেবার দরুণ পাক খেয়ে ব্যাণ্ডেজটি খুব শক্ত হয়। 
এন্বকম বাঁধাকে টুরনিকেট বলে 


৮ শিক্ষ।-বি চিত্র! 


পুড়ে বাওয়া-_অগ্নিশিখাঃ উত্তপ্ত ধাতুপাত্রঃ উত্তপ্ত বাম্প ও তরল পদার্থ, 
এযাসিড এবং বিছ্বাতের সংস্পর্শে আমাদের দেছের চামড়া ও জঙ্গপ্রত্যক্ষের যে ক্ষতি 
হয় তাকে পুড়ে যাওয়া বলে। 

উত্তাপের তীব্রতা অনুসারে চামড়া সামান্য লাল, বড় বড় ফোস্ক! এমন কি নীচের 
যাংসপেশীও কখন কখন পুড়ে কাল হয়ে ষেতে পারে । দেহের চামড়ার শতকরা! 
৮০ ভাগের বেশী পুড়ে গেলে স্াযুবিক্ষেপ হতে পারে । স্রামুবিক্ষেপ ঘটলে রোগী 
বিবর্ণ ও ঠা]! হয়ে আসে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ীর গতি মন্দীভূত হয় এবং শেষ 
পর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে । প্রাথমিক চিকিৎসার সময় এগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

প্রাথমিক চিকিৎসা । (১) শরীরের পোড়া জায়গা থেকে খুব সাবধানে 
জামা-কাপড় খুলে দিতে হুবে ॥ পোড়। জায়গায় যদি জামা-কাপড় সেঁটে গিয়ে থাকে 
তবে এর চারপাশ থেকে সাবধানে কাচি দিয়ে জামা-কাপড় কেটে দিতে হবে । 

(২) ফোস্ক৷ পড়লে তা গেলে দেবে না। 

(৩) কোনরকম তেল লাগাবে না। 

(৪) পোড়| জায়গায় বাতাসের সংস্পর্শ হতে রক্ষা করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে 
পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেবে । এরপর অল্প তুলো দিয়ে হাক্ষাভাবে . 
ব্যাণ্ডেজ করবে। 

(৫) স্বাযু-বিক্ষেপ ঘটলে পোড়া! জায়গার প্রতি মনোযোগ ন] দিয়ে প্রথমেই 
স্নাযু-বিক্ষেপের চিকিৎসা করবে । এরপক্ষেত্রে কম্বল চাপ! দিয়ে শরীরে উত্তাপ 
সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। অল্পপরিমাণে গরম দৃধ এবং মিষ্টি চা বা কফি থেতে দেবে । 

সামান্য পুড়ে গেলে বার্ণল লাগালে উপকার পাওয়া যায়। যে কোন রকমের 
পোড়! হোক” পোড়া ঢেকে ডাক্তারের কাজে নিয়ে যাওয়া! নিরাপদ । 

জামাকাপড়ে আগুন লাগা! মনে রাখবে জামাকাপড়ে হঠাৎ আগুন 
লাগলে আক্লাস্ত বাক্তি যেন সাহায্যের জন্য ছোটাছুটি না করে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত 
ব্যক্তি যেন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দ্েয়। সম্ভব হলে এ সময় কোন 
কঙ্ছল, কাথা অথবা টেবিল ক্লথ হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে নিজের 
সর্বাঙ্গ আর্ত করে নেয় । তাহলে বাতাসের অভাবে আগুন নিভে যাবে । এ সময় 
আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় কোনু ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে এঁ দ্বিতীয় ব্যক্তি 
অবশ্যই আগুনে আক্রাস্ত ব্যক্তিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার উপর কম্বল অথা এ 
জাতীয় যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া ধায় তা দিয়ে সর্বাঙ্গে চেপে ধরবে । তাতে 


জলে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা 





১০ শিক্ষা বিচিত্রা 


আগুন নিভে যাবে। আগুন নিভে গেলে পূর্ববণিত প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য 
নেবে। 

গ্যান্িভে পুড়ে গেলে - এসিডে পুড়ে গেলে পূর্ববরণিত প্রাথমিক চিকিৎসার 
সাহায্য নেবে । তবে সর্বপ্রথমে পোড়! জায়গাটা বাই কার্ধনেট অব সোডা মিশ্রিত 
জলে ধুয়ে নেবে । 

বিদ্যুতে পুড়ে গেলে- বিহ্যুতস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে হাঁত দিয়ে স্পর্শ করবে না । 
মেন সুইচ বন্ধ করে বিদ্বাৎ স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে তার থেকে 'ছাড়িয়ে মাটিতে শুইয়ে 
দেবে! এসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ডাক্তার-এর পরামর্শ নেওয়া উচিত। শরীরেন্র 
উত্তাপ সংরক্ষণ করার জন্য যোটা কম্বল দিয়ে রোগীর শরীর ঢেকে দেবে । শ্বাস- 

“প্রশ্বাস ন' চলালে কুত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ করবার চেষ্টা করতে হবে । 

পোড়াঁর জন্যে ক্ষতস্থানের চিকিৎসার চেয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচানো প্রথম কর্তব্য । 
ক্তস্থানের জন্যে পূর্ববণিত প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য নেবে । 

জলে ডোবা ৮ জলে ডোবার দুর্ঘটনা! গ্রামে ও শহরে অনেক সময়েই ঘটে । 
বিশেষ করে ছোট ছেলে-মেয়েরাই এই হুর্ঘটনায় বেণী পড়ে । 

কেউ জলে ডুবে গেলে তৎক্ষণাৎ জল থেকে তুলে আনবে। তারপর গলায় 
আউল দিয়ে রোগীর মুখ থেকে জল-কাদ।-শিলেম্সা বের করে দেবে ও মাথ নিচে 
দিকে রাখবে । জিভটা মুখের একপাশে রেখে হাত ছুখানি যতটা সম্ভব উপরে 
তুলে ধরবে। হাত দৃথানি উপরে তুলবার সময় পিঠ চেপে ধরে কয়েকবার মাঝে 
মাঝে নাড়ি দেখবে । সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেবে । এরপর রোগীকে চিৎ 
করে শুইয়ে পিঠের নিচে একটা বালিশ দেবে এবং যাথার কাছে হাটু গেড়ে বসবে |” 
তারপর জিভটা টেনে সোজা করে ধরবে । রোগীর হাত দুখানি কনুয়ের ঠিক 
নিচের অংশ এমনভাবে টেনে নেবে যাতে রোগীর হাত ছুটি মাথার ছুপাশে এসে 
লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছুখানি মাথার সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের ছুপাশের 
পাঁজরের উপরে নিয়ে চাপ দেবে । প্রতি মিনিটে বারে। বার এরূপ করবে। হাভাবিক 
স্বাসক্রিয়া আর্ত হলে গরম কাপড়ে রোগীর শরীর ঢেকে দেবে | জলে ডুখলে 
রোগীর ফুসফুসে ও পেটে জল ঢুকে যায়। 

কুকুরে কামড়ীনো £ মানুষকে পাগলা কুকুরে কামড় দিলে জলাতঙ্ক রোগে 
আক্রাত্ত হয়ে মারা যায়। যে কুকুর কামড়াবে তাকে কামড়ানোর পর থেকে 
ধশ দিন লক্ষ্য করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মরলে বুঝবে কুকুরটি প গল! । 
কুকুরের মুখের লালায় জলাত্হ্ রোগের বীজ থাকে । ঠিক সময়ে চিকিৎস! 
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না কস্রলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্ধ | কুকুরে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা 
কার্বলিক আ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবে । কুকুরে কামড়ানো রোগীকে পাস্তর 
চিকিৎসা করা হয়। কুকুরে কামড়ালে ভয় পাবে না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর 
রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে । 

সাপে কামড়ানো: সাপে কামড়ালে সাপের বিষ রোগীর রক্তে মিশে 
সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ; ফলে তার সত হয়। সাপের বিষের খুব জাল! : 
আবার সাপের বিষ ওষুধ ও মাদকরূপেও ব্যবহার কর! হয়। 


পে ৬) পে 
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সাপের বিষর্টাত 
সাপে কাষড়ালে চামড়ার উপর প্রায় ছুই সেন্টিমিটার ব্যবধানে বিষ দাতের ছু'টি 


চিহ্ন দেখা যায়। কাজেই সাঁপেকামড়েছে সন্দেহ হ'লে তৎক্ষণাৎ দেখবে জায়গাটিতে 
দাতের চিহ্ত আছে কি না? সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত জায়গাটির 
তিন-চার আঙ্কল উপরে শক্ত দড়ি বা কাপড় দিয়ে খুব শক্ত বাধন দেবে যাতে 
রক্ত চলাচল ক'রতে না পারে! তারপর আরও ৭1৮ সেন্টিমিটার উপরে এরূপ 
আর একট] বাধন দিয়ে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ভাক্কারের সাহাধা 
পাওয়া অঙ্ভ্ব হু'লে নিজেরাই পরিষ্কার ( আইওডিন ষাখানে! বা গরম জলে 
সিদ্ধ কর! ) ধারালে! ছুরি দিয়ে জায়গাটি চিরে দিয়ে চাপ দিতে থাকবে | তাতে 
রক্ত বের হ'তে থাকবে | দাপের বিষ মেশানো এই রক্কের রং কিছুটা কালচে। 
রঙ্ধের সঙ্গে বিষ বের হয়ে যাবে। পরে ক্ষতস্থানে পটাঁশ পারমাংগানেটের 
গুড়ো লাগিয়ে দেবে । 

বোলতা, ককড়াবিছা গুস্ভৃতির কামড়: ৰোলতা, মৌমাছি, ভিষরুল, 
কাকড়াবিছ। প্রভৃতি কীটপতঙ্গগুলি কামড়ায় না, হুল ফুটিয়ে দেয়। এদের হুল 
খুব বিষাক্ত । শরীরের কোন অংশে ছল ফুটলে খুব হন্ত্রণ। হয়| কাকড়াবিছার 
কামড়ে অনেক সময়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মার! বায়। ছলে যে বিষ থাকে 
তা! এক ধরণের এ্যাসিড তা রক্তের সঙ্গে মিশে যন্ত্রণার সূ্টি করে। কাকড়াবিছা 
কাষড়ালে আহত স্থানের কয়েক আঙ ল উপরে শক্ত করে বাধন দিবে! তারপর 


রি শিক্ষা-বিচিত্রা 


লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে আহতস্থানে ছুলটি ঢুকে আছে। তার উপর ফাপা চাবি 
রেখে চাপ দিলে হুলটি বের হয়ে আসবে । তখন আমোনিয়া, ফটকিরির :গুড়া বা 
থানকুনি পাতার রস লাগালে কিছু উপকার পাওয়া যায় | কিন্তু তাহা 
ঞ্ান্ণের জন্য । সেই অবস্থায় রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পল্িব্েেশক্ে পল্তিচ্ছজ লাহে! (৩০) 886 816৪ 01685) 


পরিবেশের প্রভাব ছাত্রজীবনে বড় কম নয়। পরিবেশই ছাত্রদের শুচি-রুচির 
পরিচয় দেয় । এর পরিচ্ছন্নতাই ছাত্রদের মনে প্রসন্নতা এনে দেয়। অন্যদিকে 
নোংর! পরিবেশ বিষ্ার্থাদের মনে এনে দেয় বিকার-বিষণতা | পরিচ্ছন্নতার এই 
স্টচিশুব্রতার কথা চিন্তা করেই বলা হয়েছে; ভগবৎ অস্ভৃতির পরের ধাপই হচ্ছে 
পরিচ্ছন্নতা | অর্থাৎ 01620111153 15 11676 60 0300118555---গান্ধীজী। এ প্রবাচনিক 
তত্বে সত্তষ্ট হতে পারেন নি, তিনি ওকে নয়া শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলে স্থির; 
করেছিলেন, বলেছিলেন “নঈ-তালিম.সাফাইসে সুরু হোতী স্ায়ঃ। গান্ধীজী 
দ্বিবিধ সাফাই ব1 পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছিলেন । যথা বাহিক ও মানসিক । 
আর এই বাইরে ভিতরে প্রকৃত সাফাই হুল, তা ভগবৎ সান্নিধোর কাছাকাছি 
আমাদের নিয়ে যেতে পারে । 

এই হু'লে। “পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখো” অভিযানের নেপথ্য ইতিহাস, অন্তনিহিত 
কারণ । এখন এই অভিযানকে সফল করার জন্য ছাত্রদের কিভাবে অগ্রসর হুতে 
হবে, এক্ষেত্রে তাদের দল ব৷ ব্যক্তিগতভাবে কি করণীয় আছে, নিয়ে তার একটি 
ব/বহারিক কার্যসূচী দেওয়া হল। কার্জের সুবিধার জন্য কার্যসূচীকে সাতটি 
ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যধা-(১) বিস্তালয় পরিবেশ দাফা ই 
(২) সাধুদ্বায়িক সাফাই (৩) দেওয়াল লিখন মোছ অভিযান 
(8) শ্রেণীকক্ষ বিন্যাস ও সাফাই ৫৫) নিজ নিজ এলাকা! পরিচ্ছন্ন 
(৬) ছাত্রদের বাক স-বিছান! প্রভৃতি পরিদর্শন (81 1[999০%100) এবং 
(৭) নিবীঁজিন বা স্বাস্থ্য দিবস প্রভৃতি । এইসব কাজগুলোই বিভিন্ন দন ভাগ 
করে নিয়ে কিভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয় | 
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() বিদ্ভালয়ের বাহ্িক পরিবেশ সাফাই : বিষ্বালয়ের খেলার মাঠ 
(ধাকলে), উদ্ভান ও চারপাশের পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে, 
হবে। সেই সব ভাগের দলনেতার দলে থাকবে ৬1১০ জন ছাত্র বা ছাত্রী। 
তার] বি্ভালয় সম্মুখস্থ এলাকাকে কয়েকটি প্লটে ভাগ করে নিয়ে তার পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবে । যেমন--দশম শ্রেণীর “কর্দল রোল 
নং". এত.****ঃ ফুল বাগান থেকে অফিস ঘরের সামনেটুকু--কাজ- গাছের 
শুকনে পাতা, কাগজের টুকরো সিগারেট কুচি ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে সার 
বেদ্দিকায় ফেল। ; এ শ্রেণীর খ দলের ছাত্ররা বোল নং********এত****তাদের 
হাতের এলাকা! হবে অফিস ঘরের সামনে থেকে বিদ্যালয় ময়দানের প্রথমার্ধে 
পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব । এইভাবে প্লট ভাগ করে নিতে হুয়। 

(২) সামুদাস্সিক সাফাই : বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ পরিবেশ সাফাই-এর 
কাজে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী একজন শিক্ষকের অধীনে সামুদায়িক সাফাইয়ের 
কাজ করবে। প্রতি মাসের শেষ শনিবারে এই সামুদায়িক সাফাই-এর কাজ. 
হবে। তার আগে স্থান নির্বাচন ও পরিদর্শন করেই দলনেতা একটি পূর্ণাঙ্গ কার্ধ- 
সূচী গ্রহণ করবে । সেখানে কাজের ধার! স্থির ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে হবে, 
নইলে, কার্ধক্ষেত্রে গিয়ে অসুবিধা হ'তে পারে । 
£ (৩) দেওয়াল-লিখন মোছ! অভিযান £ অনুরূপভাবে দলগঠন করে 
বিদ্ভালয়ের সমস্ত দালান কক্ষের ভিতর, বাইরের দেওয়াল লিখন মোছা ও ঝুল 
ঝাড়ার ব্যবস্থা করতে হু'বে। দরকার হলে চুনকামের কাজেও হাত দিতে হবে । 

(৪) শ্রেণী কক্ষ বিন্যাদ ও সাফাই £ পরিবেশ ও বাবস্থাপনা হবে 
পূর্বৎ। তবে এই কার্ধসূচীর অন্তর্গত হু'বে নিয়লিখিত কাজকর্ম। যথা-- 
কাঠের ব্লাকবোর্ডে কালি দেওয়া, শ্রেণী কক্ষের ঝুল ঝাড়া ছবি চার্ট ঝাড়া, চেয়ার 
বেঞ্চি পরিষ্কার কর] ইত্যাদি কাজ । 

(৫) নিজ নিজ এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখো! : বিদ্যাসয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রের 
জন্য এক একটা প্লট ভাগ কর] থাকবে, তাঁর সৌন্দর্য বর্ধন, তত্বাবধান ও পরিচ্ছন্গ 
রাখার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে থাকবে প্রত্যেকটি ছাত্রের । বিষ্ভালয় প্রাঙ্গণের 
কোথাও যাতে একটুকর! কাগজ অন্য কোন নোংরা পড়ে না থাকে? দেদ্িকে, 
বিশেষ নজর দিতে হবে । 

(৬)- ছাত্রদের বাকৃদ-বিছান] পরিদর্শন (81৫17976608) £ যে সমস্ত 
বিভালয়: আবাসিক! অথবা যে সমস্ত বিষ্ালয়ে এন*সি*সি, ব্রতচারী দল আছে, 
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সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাঝ্স-বিছানা-ছাত্রাবাসঃ অধব! তাদের পোষাক 
পরিচ্ছর্দ মাসে একবার পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা করবেন প্রধান শিক্ষক। 

নিববজন বা স্বাস্থ্য দিবস (70191006099 ৫ ): এই দিনে হবে ব্যাপক 
ভাবে স্বাস্থ্য বিধিসন্মত বিশেষ সাফাই । জীবাণুনাশক ওষুধ, ফিনাইন, ডিশডি-টি 
ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি পায়খানা, প্রত্রাবাগার* রান্নাধর। দ্রেন 
ধোয়ার ব্যবস্থা করতে ছ'বে। পানীয় জলের পাত্র, বসিন-পত্তর, প্যান বেসিন 
প্রভৃতি ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে । যেখানে রোগীর ঘর (510 £০010 ) 
আছে, সেই ঘরে মাসে একবার চুনকাম করা, লাইজল দিয়ে ঘরের মেঝে বাসন 
শত্তর ধোয়ার বাবস্থা করতে হ'বে। 

এইভাবে উক্ত সাত দফা কাধসূচী সুপম্প হলে, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখো- 
স্মান্দোলন সার্থক হাবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
স্নিন্ক্ষব্রতা দৃল্পীকন্রপ অভিন্বান্ন 


শিক্ষাই “যথার্থ মানুষ" হয়ে উঠতে সাহায্য করে। যেদেশে শিক্ষিতের 
হার যে] বেশী, সে দেশ ততে| উন্নতঃ এ কথা বলাই বালা । শিক্ষ/ দেশের 
জনসাধারণকে দেশ সম্পর্কে ভাবতে শেখার। অর্থাৎ কি করলে দেশের ষঙ্গল 
হবেঃ কোন্‌ বিষয়টি দেশের পক্ষে মঙ্গলক্ঘনক নয়, এপব সম্পর্কে তাকে সচেতন 
ক'রে তোলে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানের আলোও এই শিক্ষার মধা দিয়ে দেশের 
জনসাধারণকে আলোকিত করে তোলে। ধেশের যারা জ্ঞানী গুনী তাদের 
বাণী এবং জীবন কাহিনী পাঠ দেশের মানৃষকে সৎ এবং সুস্থ জীবনযাপনের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যায় । 

তাছাড়াও শিক্ষার দ্বারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানে! সম্ভব । 
বে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেও ন! হলে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এ 
নিশ্চয়ই হে কারো পক্ষে অগৌরবের বিষর। প্রিজনকে চিঠি লেখ! অথবা 
প্রিয়জনের চিঠি এলে পড়াবার জন্যও যদি কারে! সাহায্য নিতে হয়, তাহলে 
তার চাইতে অগৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে? স্বাধীন দেশে কোন 
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নাগরিক যদি শিক্ষাহীন হয় তাহলে “যে নাগরিকের জন্য সে দেশেরও অগৌরৰ 
এবং লজ্জার বোঝা বইতে হয়। 

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুব কষ। স্বাধীনতা লাভের এতদিন 
পরও শতকরা ২৫1৩ জনের বেশী অক্ষরজ্ঞান-সম্প্ন লোক এদেশে নেই । 
সুতরাং এই অগৌরবের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সবাই এগিয়ে আসা 
উচিত। ছাত্রদের বিশেষ ক'রে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা বিশেষ 
প্রয়োজন । 

নিরক্ষরের সংখ্যা শুধুমাত্র গ্রামেই নয়, শহরেও ষথেউ। (সুতরাং শিরক্ষরদের 
শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য যে সংগঠন গণ্ড়ে 'উঠবে তাদের এমনভাবে পরিকল্পনা 
তরি করতে হবে যাতে গ্রাষে ও শহুরে তার! সহজে এবং দ্রুতগতিতে কাজ করতে 
] যা 1 ৰ 
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পারে। না হলে বিশাল এই দেশের বিপুলসংখক নিরক্ষরকে শিক্ষা! দেওয়া 
সম্ভবপর হবে না। 

বিস্ভালরের উ“চু শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই শিক্ষক শিক্ষিকার! একটি 
ঘল তৈরি করবেন । তাদের অবপর :সময়ে নিরক্ষরদের শিক্ষা দেবার উদ্দেস্, 
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পদ্ধতি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন । শুধু তাই নয়, তারা কি. 
ক'রে বিপুলসংখ্যক নিরক্ষরকে আন্তে আস্তে সাক্ষর ক'রে তুলতে পারবে, সে 
সম্পর্কেও শিক্ষিক*শিক্ষিকার! তাদের সচেতন করবেন । 

নিরক্ষরতা! দূরীকরণ অভিযানে প্রথমে কাছাকাছি একটি গ্রাম ঠিক করা হবে, 
যেখানে নিরক্ষরের সংখা। মোটামুটি মত। ছাত্রছাত্রীর! দল বেঁধে সেখানে 
যাবে। প্রতোক ঘরে গিয়ে খোঁজ নেবে নিরক্ষরের সংখ্যা কত। সঙ্গে সঙ্গে 
তালিক। তৈরি করে ফেলবে একটি । বয়স, আয় ইত্যাদি সব লেখ! থাকবে তাতে । 
একটি রেজিষ্টারে সেটি তোল! হবে। তারপর দেখ! হবে কত সময় লাগতে 
পারে তাদের সাক্ষর করে তুলতে । শিক্ষক-শিক্ষিকার! তারই ওপর নির্ভর 
ক'রে তাদের দিয়ে শিক্ষাদান শুরু করাবেন | সবাইকে হয়তো! একসঙ্গে সাক্ষর 
ক'রে তোলা সম্ভব হবে না। সুতরাং বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে শিক্ষা দান করা 
শুরু হবে। প্রতিদিনের রিপোর্ট রাখতে হবে একটি খাতায়। 

যাদের শিক্ষাগ্রহণ শেষ হবে, তাদের নামের পাশে রেজিষ্টারে তা লিখতে 
হবে। যে ছাত্রছাত্রীর! শিক্ষাদান করালো+ তাদের নামও থাকবে সেই সঙ্গে । 

শিক্ষা দেবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা অসুবিধায় পড়তে পারে । তখন দেই 
ব্যাপারে তার। সাহাযা নেবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের | তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কি রকম, 
ভাবে শেখাচ্ছেঃ তাদের ত্রটি কোথায়; তাও শিক্ষাদানের সময় পেছনে বসে 
দেখবেন । 

সাধারণভাবে শিক্ষা দেবার যে সমস্ত পদ্ধতি আছে সেভাবে কিন্তু এই 
নিরক্ষরদের শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়। ছেলেবেলায় শিক্ষাগ্রহণের স্বাভাবিক একটা 
আগ্রহ থাকে । তখন অধাবসায়, পরিশ্রমের ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, শিক্ষাগ্রহণের 
ক্ষমতা ইত্যাদিও বেশী থাকে । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো অনেকাংশে নষ্ট 
হয়ে যায়। তাছাড়| নিরক্ষরদের মধ্যে বয়স্করা জীবন ধারণের জন্য অফিসে, 
কৃষিকাজে, অথব। কলকারখানায় নিযুক্ত থাকে | সুতরাং চাকরীর সমস্যা মিটিয়ে, 

ংসারের সারাদিনের কাজ করে তবে তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। 

এই কারণেই তাদের অন্যরকম 'হবে শিক্ষাদান পদ্ধতি | অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়» 
সময় এবং শিক্ষার মাধ্যম সবই তাদের প্রয়োজন এবং সুবিধানুসারে রচনা 
করতে হবে । 

শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে নিরক্ষরদেম মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখ! যেতে পারে। 
কারণ সারাদিন পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। সেই সময়; 
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পড়াশুনোর মতে] একটি গভীর বিষয় নিশ্চয় তাকে আগ্রহী ক'রে তুলবে না। 
উধু ভাই নয়, শিক্ষালাভ ক'রে কি লাভ এ প্রশ্নও তাদের মনে জেগে উঠতে 
পারে। এ সময় অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বোঝাতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য | 
বোঝাতে হবে, শিক্ষাই সন্মান দেয় অসন্মানকে মুছে দিয়ে । সেই সঙ্গে নানাভাবে 
আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে পাঠ্য বিষয়কে | তার জন্য খেলাধূলো॥ বেতার, নান] 
ধরণের গল্পের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পড়াশুনেো তাহলে বোঝ। হ'য়ে উঠবে না। 
সারাদিনের কাজকর্মের পর মানসিক আনন্দও জরাদধিনের পরিশ্রমকে কমিয়ে 
দেবে। 

মোটামুটি একটা খোঁলামেল! জায়গা প্রয়োজন শিক্ষাদানের জায়গ! হিসেবে । 
নাহলে ঠিক মনোযোগ আসবে না। যথেষ্ট আলোর প্রয়োজন সেই সঙ্গে। 
গ্রামে খোলামেল! জায়গার অভাব নেই । তেমন প্রয়োজন হলে গ্রামে স্থায়ী যে 
পৃজে! প্রাঙ্গণ থাকে সেখানেও ব্যবস্থা করে নেওয়] যায় । তাছাড। প্রায় প্রতোক 
গ্রামে একটি স্কুল বা পাঠশাল! থাকেই । রাত্রে সেখানে অনায়াসেই শিক্ষাদানের 
কাজ চলতে পারে । শহরে সে সুবিধাটুকু অনেক সময় পাওয়। যায় না। 

শিক্ষার বিষয়বন্ত হবে সহজ এবং প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে। অর্থাৎ 
সহজ করে শিক্ষার বিষয়কে নিরন্ষ্রদের কাছে তুলে ধরতে হবে। নাহলে শিক্ষার 
প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে তাদের মন। তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। 
তাছাড়া বিষয়বন্ত যদি প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে তৈরী করা না হয়, তাহলে 
শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ জক্মাবে না। কারণ এই ধরণের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনের 
কথাটাই বড়। কাজেই সেইভাবেই তাদের শিক্ষায় আগ্রহী ক'রে তুলতে হবে । 
তাদের পাঠাক্রমে থাকবে কিছু অঙ্ক, সমাজবিদ্যা, কলকারখানা, চাষবাস সম্পর্কে 
কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ইত্যাদি । আর থাকবে দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির যতোটা! 
সম্ভব পরিচয় দেবার চেষ্টা। এতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাস! জন্মাবে। 

আরো! একটি কথা মনে রাখতে হবে, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান যথার্থ নাগরিকের 
কর্তব; | সুতরাং একাজে ছাত্রদের নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত । 

এই ব্যাপারে কিছু খরচ হয়েই থাকে । .চক+ ডাষ্টার, ব্লাকবোর্ড আলোর 
ব্যবস্থা কর! ছাড়াও অনেক সময় কিছু বই শিক্ষার্থাদের কিনে দিতে হয়। এই 
সমস্ত কাজে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ পাবার জন্য জনসাধারণের 
কাছ থেকে চাদ! তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরাও যে যেমন পারবে সাহায্য করবে। 


সব সময়ই যে আথিক সাহায্য হবে ত1 নয় | অনুভাবেও আসতে পারে সে সাহাধ্য ! 
পমাজ-ং 


১৮ শিক্ষা-বিচিন্র। 


ছাত্রছাত্রীরা নিজের! অনুষ্ঠান করেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তেমন প্রয়োজন 
হলে শিক্ষাবিভাগের কাছে আবেদন করতে হবে । শিক্ষাবিভাগ এ সম্পর্কে বিশেষ 
পরিকল্পন। গ্রহণ করেছেন | 

এভাবেই দেশকে গৌরবময় করে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। সবসময় মনে 
রাখতে হবে “শিক্ষাই মানুষকে ষথার্থ মান্ৃষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে ।, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
স্মলপোশুসন্ব দিন 


বিদ্ভালয় থেকেই ছাত্রছাত্রীর। ভবিষ্তৎ জীবনের জন্য নিজেদের তৈরি করে। 
তাদের ওপরই নির্ভর ক'রে দেশের সভাতা॥ সংস্কৃতি | তাদের চিন্তায়, কথাবাতীয়, 
আচার-ব্যবহাঁরে ধদি দেশের মহান ব্যক্তিদের চিগ্তাভাব নার ছাপ পড়ে? তবেই তারা 
দেশের ভবিস্তৎ হয়ে উঠতে পারে । 

বি্ভালয়ে এই কারণেই মনীষী এবং দেশনেতাদের জন্মদিন উদযাপিত হয়ঃ 
উদযাপিত হয় জাতির জীবনের উল্লেখযোগ্য দিনগুলো | এই দিনগুলোয় বিদ্যা লয়ে 
আসেন জ্ঞানীগুণীরা, বিষ্ভালয়ের শিক্ষক-্শিক্ষিকারাও উপস্থিত থাকেন । ছাত্রছাত্রীরা 
পবিত্র মন নিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে । ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, 
যাতে ছাত্রছাত্রীর। উপলব্ধি করতে পারে দিনটির গুরুত্ব | মনের মধ্যে গ্রহণ করতে 
পারে মণীধীদের বাণী । 

এই দিনগুলোয় বিগ্ভালয়ে কোনে ছাত্রছাত্রীরই অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। 
অবশ্য শারীরিক অনুস্থতা হ'লে আলাদ! কথা । বিদ্যালয়কে সাজিয়ে তোলা উচিত 
সবাই মিলে । এমনভাবে সাজিয়ে তোলা উচিত, যাতে অন্যান্যপ্িনের চইতে 
বিদ্ভালয় খানিকট। আলাদ। হয়ে ওঠে । দরকার হলে শিক্ষকশিক্ষিকাদের সাহাষা 
নেয়া উচিত। যার জন্মদিন উদযাপিত হবে তার ছবি সাজাতে হবে, তার 
বাণী হাতে লিখে রাখতে হবে । জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য দিন উদ্যাপিত 
হ'লে সেদিনের সম্পর্কে যে সব তথ্য যোগাড় কর! সম্ভব সেগুলো লিখে রাখতে 
হবে| সেব্ষয়ের ছবি যদি কোথাও পাওয়। যায় সেগুলো টাডিয়ে দিতে হুবে। 
সেদিন লম্পর্কে বিখ্যাত লেখকদের» মণীবীদদের লেখা সংগ্রহ ক'রে হাতে লিখে 
সাজাতে হবে বিগ্ভালয় প্রাঙ্নণ। 


সমাজপেব ১৯ 


'নিমন্ত্রিত জ্ঞানীগদীরা এবং শিক্ষকশিক্ষিকারা যেমন দিনটি সম্পর্কে অথবা মনীষী 
পম্পর্কে বলবেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু *বল! প্রয়োঞ্জন। তারাও যে, কোনো 
ব্ষিয়ে পিছিয়ে নেই সে সম্পর্কে যেন তারা বুঝতে পারেন। শুধু তাই নয়, তাদের 
.চিত্ত। এবং বলবার শক্তি সম্পর্কেও তারা তাদের যোগাতার পরিচয় রাখবে । 

এজন্য এক সপ্তাহ আগে থেকেই শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছ থেকে তারা। গে 
সম্পর্কে জেনে নেবে । লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে: পড়বে । প্রয়োজন হলে সে 
বিষয়ে অভিজ্ঞ যার! তাদের কাছে যাবে | এইভাবে যদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর! 
উললেখযোগয দিনগুলে! উদ্যাপন করতে পারে তবেই তাদের শিক্ষা সার্থক 
হ'য়ে উঠবে। তবেই তারা গাইতে পারবে, “আমাদের বিদ্ভানিকেতন আমাদের 
গৌরবের ধন।, 

সারা বছরে বেশ কয়েকটি দিন এর জন্য বিগ্ভালয়ে |অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। 

সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের শিয়ে শিক্ষকশিক্ষিকারা একটি বিভাগ তৈরি করবেন । 
তাদের দায়িত্ব হবে বছরের প্রথমে একটি তালিক! তৈরী ক'রে এই দিনগুলো! 
'সম্পর্কে সবদা! সজাগ থাকা, অনুষ্ঠান £সম্পর্কে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি 
শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের দিন বিষ্ভালয় ভবনকে কি ক'রে সাঞ্জানো! হবে, কি কি 
প্রয়োজন অনুষ্ঠানের জন্য, অনুষ্ঠানের দিন সমাজের কাকে কাকে মিমন্ত্রণ করতে 
বে, তাও তারা ঠিক করবে । তাদের সাহায্যেই শিক্ষক-শিক্ষিকার! প্রতিযোগিতা, 
বক্তৃতা, প্রদর্শনী, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন। এই কারণেই এই 
'বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উচু শ্রেণী থেকে নিবাচন কর! প্রয়োজন | 

এইভাবে বিভাগ তৈরি করার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু উৎসাহের সঞ্চারই 
হুবে না,কি ক'রে অনুষ্ঠান চালন! করতে হয় ত1 যেমন তারা শিখবে, তেমনি 
তাদের মধ্যে জেগে উঠবে দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খথলাবোধ। ছাত্রছাত্রীরাই 
'ভবিষ্ততের মহান নাগরিক । এই গুণগুলি তাদের মধে) নিশ্চয়ই জেগে ওঠা 
প্রয়োজণ-_দেশের এবং দশের স্বার্থেই । 

এই দিনগুলে। সারা বছর প্রতিপালিত হবে কিভাবে, তাও এই প্রসঙ্গে 
'আলোচন। কর] হবে| ছাত্রছাত্রীরা যদি সেভাবে উদযাপন করে সেই উল্লেখযোগ) 
দিনগুলো” তবেই তা সার্থক হয়ে উঠবে | 

লীল্প বল্পপ দিন 

মানুষের প্রতিভা নানাদিক ধিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে | কেউ খেলায়, কেউ 

€লেখায়, কেউ রাজনীতিতে, কেউ বা শিল্পে নিজের প্রতিভা বিকাশের পথ খু'জে 


২০ শিক্ষা-বিচিত্রা 


নেন। তারা সবাই চিরকাল দেশের গৌরব হয়ে বেঁচে থাকেন। তাদের মৃতু 


নেই। সাধারণ মাহুৰ তাদের বাচিয়ে রাখে, তাদের অনুসরণ ক'রে, তাদের বাণীকে 
নিজের জীবনে সফল করে । 
সমাজে এই প্রতিভাবানের! যে কত উ“চুতে, তার প্রমাণ তাদের জন্মদিন এলেই 


বুঝতে পারি। চতুর্দিকে যেন উৎসবের সমারোহ শুরু হয়ে যায় এবং একথা! সত্যি 
তার! যেন জাতির জীবনে উৎসবের মতোই । 
আমাদের দেশে অনেক দেশপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করেছেন | তারা দেশের জন্য 


নিজেদের জীবন দিয়েছেন বীরের মতো! | আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসের দিকে তাকালেই তাদের পরিচয় পাই । সোনার অক্ষরে তাদের নাম লেখা' 
আছে স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাসে । সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে স্মরণ করছে 
তাদের সেই বীরের মতো আত্মপানকে, প্রশংসা করেছে মুক্তকঠে। এমন কি যাদের 
বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনত। সংগ্রাম সেই ইংরেজও তাদের প্রশংস। করতে বাধ্য 
হয়েছে । আমাদের দেশে দেশনেতাঁও এসেছেন অনেক | তার] অসীম ধৈধ্যে দেশকে 
নেতৃত্ব দিয়েছেন । কত ছুঃসময় তাদের নেতৃত্বে অবলীলায় অতিক্রম করে এসেছে 
দেশের মানুষ। তাদের কথাও সোনার অক্ষরে লেখ! আছে ইতিহাসে । 

বিঘালয়ে তাদের জন্মদিন পালন করা ছাত্রছাত্রীদের পবিত্র কর্তব্য। তাদের 
আদর্শ” আত্মত্যাগের মহত দৃষ্টান্ত, শোকে, দুঃখে, বিপদে তাদের ধৈর্য এবং অবিচল 
থাকবার ক্ষমতা, ছাত্রছাত্রীদের মধো শুধু উৎসাহের সঞ্চারই করবে না, তাদেক্ট 
উদ্বদ্ধ করবে দেশের জন্য আত্মত্যাগে, অবিচল রাখবে শোকে-ছুঃখে-বিপদে ! 
এইভাবেই দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব গাথা গড়ে তুলবে সৎ এবং সুস্থ নাগরিক | 

এদিন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্ণটুকু সাজাতে হবে আল্পনায়, ফুলে, পাতায়, রঙিন 
কাগজে । তা যদি সম্ভব নাহয়, তবে রঙিন কাগজ কেটে মাল! বানিয়ে? ফুল 
তৈরি করে সাজাতে হবে। যাদের বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণ থাকবে না, তার] বিদ্যালয় 
ভবনটিকেই সাজিয়ে তুলবে সুন্দর ক'রে । যে দেশপ্রেমিকের জন্মদিন, প্রবেশ- 
পথেই থাকবে তার বড় একটি প্রতিকৃতি । যদ্দি প্রতিকৃতি যোগাড় করা সম্ভবপর 
না হয়, তবে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই এ'কে নিতে হবে| সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে তার! সাহাধা নেবে । ছবির তলায় সেই বীর' 
দেশপ্রেমিকের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং সাল লিখতে হবে সেখানে, যাতে সবাই 
প্রথমেই ধার জন্মদিন পালন হুচ্ছে, তার সম্পর্কে এতটা ধারণা গড়ে তুলতে পারে । 
তাহ'লে অনুষ্ঠানের দযয় যে আলোচনা হবে; বক্তৃতা হবে তা বুঝতে কারো” 
কোনোরকম অসুবিধে হবে না। 


সমাজসেবা ২১ 


ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেয় হাতেই মঞ্চ সাজাবে। সেখানে দেশপ্রেমিকদের ছবি 
সাজানে! থাকবে । মাল! দিতে হবে সেই সব ছবিতে । ধৃপের গন্ধে ষেন পবিত্র 
হ'য়ে ওঠে সেই জায়গাটি । ছাত্রছাত্রীরা কোনোরকম গোলমাল করবে না সেখানে 
তাতে নষ্ট হয়ে যাবে উৎসবের গাভীর । শুধু তাই নয়ঃ ধার জন্মদিন পালন কর! 
হচ্ছে তার প্রতিও তাহ'লে যথাযথ সম্মান দেখানে! হবে না। 

প্রথমে আলোচনা করতে হবে সেই দেশপ্রেমিক বীরের জীবনী । শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় যোগ দেবে। তাদের আলোচনা 
যেন যুক্তি নির্ভর হয়। তারজন্য 'মাগে থেকেই তৈরি হতে হুবে তাদের | 

তারপর তার আত্মত্যাগ, তার জীবনের আদর্শ, তার দেশপ্রেম, সমাজের জন্য 
তার উল্লেখযোগা কাজ ইতাদি নিয়ে আলোচন। করতে হবে । 

এমণভাবে সমস্ত বিষয়টি অলোচনা করজে হবে যাতে বিষয়টি বিগ্ভালয়ের সমস্য 
শ্রেণীর ছাত্রস্ভাত্রীরই বোধগমা হয়। নাহলে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্টা বাহত হয়ে পড়বে । 

অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে শপথ নিতে হবে দেশপ্রেমিক সেই 
বীরের আদর্শকে অনুসরণ করবার শপথ । এই শপথ গ্রহণের মধা দিয়েই সার্থক 
হয়ে উঠবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি | অনুষ্ঠান শেষে যেন অযথ। হট, দাত বিগ্ভালয় প্রাঙ্গন 
ভোরে না ও'ঠে। কারণ ৩। হলে সেই শপথ গ্রহণের মর্ধাদ! আর থাকবে না । 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাঙায় বার। তার জন্মদিবসকি করে পালন করা 
হবে' তা আলোচন! করলেই ছাত্রছাত্রীদের ম্পৰ্ট একট! ধারণা হবে এ সম্পর্কে । 

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন | বিদ্ভালয়ে বার দিবসে নেতাজী 
জন্মতিথি পালন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে নেতাঞ্জীর একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি 
সাজানো হবে। তার গলায় মালা যাকবে | সম্ভব হ'লে ছাত্রস্থাত্রীরাই ভোরবেলা 
ফুল তুলে এনে মালা গাঁথবে। 

প্রতিকৃতির পাশে লেখ! থাকবে নেতাজীর জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, পিতামাতার 
নাম এবং নেতাজীর যে কোনো একটি বাণী-্ষেমন ধর] যাকঃ 9155 106 ০1০০৫, [ 
'ভ1]1 1৮25 9০৮ 059৫09010, 

বিদ্ভালয়ের ভেতরটা ফুলে আর রঙিন কাগজের .মালায় সাজিয়ে তুলতে হবে । 
বি্ভালয় প্রাঙ্গণে একটি মঞ্চ তৈর্বি করতে হুবে। 

মঞ্চের উপরেও নেতাজীর ছবি থাকবে, ফুলে ফুলে সাজানে! থাকবে সেই ছবি । 
ধূপ জলবে, প্রদীপ অলবে ! পতাক। উত্তোলনের মাধামে সুরু হবে অনুষ্ঠান | 
প্রাঙ্গণ না থাকলে অবশ্য বিছায়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কঠে গানের মধ্য দিয়েই 


ঙ্২ শিক্ষা-বিচিত্রা 


অনুষ্ঠান সুরু হবে। বিষ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা! ভ্ঞানীগুণী কেউ সেই পতাক! 
উত্তোলন করবেন। তারপর নেতাজীর জীবন, তার বাণী এবং কি করে সেই 
আদর্শে সবাই উদ্দদ্ধ হতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা! হবে, বক্তৃত। হবে । এভে 
অংশগ্রহণ করবে ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষক শিক্ষিকার! এবং বিশিষ্ট অতিথির! ভাষণ 
দেবেন এরপরে | নেতাজীর ছেলেবেলায় আদর্শের কথা বড়ো করে তুলে ধরতে 
হবে তাদের সামনে । 

সবশেষে ছাত্রছাত্রীর আজাদ হিন্দ ফৌজের গান গাইবে-কদম কদম বঢ়ায়ে 
য|। সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজলে ভালো লাগবে । অবশ্য যাদের স্কুলে ব্যাণ্ড নেই 
ভাদের খালি গলাতে গাইলেই হবে । গানের শেষে ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক কলা" 
কৌশল প্রদর্শন করবে । তাদের পোষাক হবে সাদ! | পায়ে থাকবে সাদা কেডস. | 
না হলে সাদাগেঞ্রি এবং খালি পায়ে শারীরিক কলাকৌশল দেখাবে । সমাপ্তি 
সংগীতও ছাত্রছাত্রীরাই গাইবে । সমাপ্তি সংগীতটি হবে রবীন্দ্রনাথের একটি গান, 
“তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ কর।" 

অনুষ্ঠান শেষে ব্যাড বাজাবে তারই"তালে তালে ছাত্রছাত্রীরা বেয়িয়ে যাবে : 
আর ব্যাড না থাকলে নিঃশবে! বেরিয়ে যাবে । 

এইভাবেই উদ্দ যাপিত হবে ২৩শে জান্ুয়ারী*-নেতজীর জন্মদিন । 

এইভাবেই বিষ্ভালয়ে বীর দিবস পালন ক'রে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের দেশের 
এঁতিহ্থ এবং গৌরবকে প্রতিষ্ঠা দেবে । 

জাতীয় সংহতি দিবস: ?বিশাল এই ভারতবর্ষ । একদিকে তাঁর 
আদিগিস্ত নীল সমুদ্ঃ অন্যদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো হিমালয়ের বিশাল পাষাণ 
প্রাচীর । তার মাঝখানে কোথাও? শস্য শ্যামল সমতলভূমি, কোথাও উষর 
মরুভূমি' কোথাও যোজনের পর যোজন অরণা, 'কোথাও ছোট ছোট পাহাড়-- 
তার মাঝে অসংখ্য নদ-নদী হুরস্ত ধারায় ছুটে চলেছে পাহাড় থেকে সমুদ্রে 

বলা যায় অপর সৌন্দর্য ছড়িয়ে' আছে.আমাদের ভারতের বিপুল এবং“রহস্যয় 
ভূ-প্রকৃতির মধ্যে | সে সৌন্দর্ধ পৃথিবীর আরঃকোথাও বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে না) 
কবিও বুঝি তাই বলেছেন/”এমন দেশটিঃকোথাও।খুঁজে পাবে নাকো তুমি-” 

এই সৌন্দর্যময় প্রাকৃতির বৈশিষ্ট্যেরসঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের:যানৃষ 
আর জনপদ গ'ড়ে উঠেছে বিভিন্ন মনোভাব-সংস্কৃতি আর ভাষ| নিয়ে । চেহারেতেও 
এক অঞ্চলের: [মানুষের সঙ্গে অন্য:. অঞ্চলের মানুষের পার্থক্য গড়ে উঠেছে । 
আসাম অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে তামিলনাড়ুর ভাষার কোন মিল নেই, মিল নেই 


সমাজসেবা ২৩ 


'আচারে, ব্যবহারে, পোঁষাকে 1 এই যে বিভিন্নত।. এই বিভিন্ তার মধ্যে কিন্ত 
একটা এঁকো।র সুর, সংহতির সুর বেজে চলেছে অনাদি কাল থেকে । সেই এঁকা 
এসেছে ধর্মের মধ্য দিয়ে, এসেছে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষ1/ পাবার তাগিদে | 
শুধু তাই নয়, সমস্ত ভাষারই মূল সংস্কৃত হবার ফলে ভাষাগত এঁকাও গ'ড়ে 
উঠেছে। হয়ত মাঝে মাঝে নানা কারণে সে এঁক্যে ফাটল পরেছে কিস্ত সে ফাটল 
বেশীদিন থাকে নি, আবার সবাই এক হয়েছি “মহামানবের সাগরতীরে | মায়ের 
ডাকে” যিলেছি এক হয়ে গেছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ অখণ্ড 
ভারতবর্ধ হয়ে উঠেছিল । বাঙালী-বিহারী*মারাঠী পাঞ্জীবীতে কোন তফাৎ ছিলে! 
ন|। সবার ছিলো একলক্ষ্য, এক ধ্যান ভারতের স্বাধীনতা । 

স্বাধীনতা লাভের পরে আজ এই এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে গেছে । 
এঁক্াহীনত! মাইষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় । একথ! যে সর্বাংশে 
সত্যি, পৃথিবীর ইতিহাসে তার অজত্র প্রমাণ আছে । শুধু গঠনমূলক কাজেই 
নয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও জাতীয় সংহাতি একান্ত প্রয়োজন । বাইরের 
শত্রু সবসময়েই থাকবে । এঁক্যবদ্ধ না হলে তাদের কাছে নতি স্বীকার করতেই 
হবে| নিজেদের উন্নতির জন্য, প্রতেঃকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেও এই 
সংহতির গুরুত্ব অসাধারণ | আমাদের পরিচয় বাঙালী, গুজরাটা, পাঞ্জাবী, বিহারী, 
উড়িয়া» অসমীয়! হিসেবে নয়-আমরা প্রথম এবং শেষ পরিচয় আমরা ভারতৰাসী 1” 
এই বোধকে দেশবাসীর মনে বিশেষভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই 
নিরলস শ্রম, ধৈর্য এবং নূতন নৃতন পরিকল্পনা । এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের 
দাক়িত্বই সব চাইতে বেশী। তারা যে শুধু নিজেরাই এ ব্যাপারে কাজ করবে 
তা নয়, তার] নিজেদের জীবন এবং কর্মের মধ) দিয়েও তা সার্থক করবে । ছাত্র- 
ছাত্রীর! বিভিন্ন শিক্ষ! শেষে কাজে ছড়িয়ে পড়বে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক 
প্রান্ত পর্যন্ত; পরিচিত ভবে নতুন দেশ; নতুণ পরিবেশের সঙ্গে। বিশাল এবং 
বৈচিত্র্যময় ভারতকে উপলব্ধি করবে। সুতরাং সবার মধ্যে তখন এই একা” 
বোধ জাগিয়ে তুলতে পারবে তারাই | কাজেই জাতীয় সংহতি রচন! করবে 
ভারাই | আর সে জন্যই বিদ্ভালয়ে জ্বাতীয় সংহতি দিবস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে 
পালন কর] একাস্ত প্রয়োজনীয় একটি কর্তব্য | 

জাতীয় সংহতি দিবসে ছাত্রছ্বান্রীরা বিদ্ভালয় ভবনকে এমনভাবে সাজাবে 
যাতে সমগ্র ভারতের পূর্ণবূপ ফুটে ওঠে সেখ্খানে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অথব! হলঘরে 
ছোট্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করবে তার] সেখানে তারা ভারতের একটা বড় 


২৪ শিক্ষা-বিচিত্রা 


রাজনৈতিক মানচিত্র আকবে। সেই মানচিত্রের পাশে বিভিন্ন প্রদেশের পোষাক 
পরিচ্ছদ সাজানো থাকনে। সত্যিকারের পোষাক যোগাড় করা হয়তো সম্ভব 
নয়। কাজেই তা রঙিন কাগঞ্জ কেটে অথবা রঙ দিয়ে একে রাখবে । বিভিন্ন 
অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষের ছবিও থাকবে সেখানে | প্রয়োজন হলে একে নিতে হবে 
সেছবি। বিভিন্ন প্রদেশের লেখ! বইও থাকবে কিছু । থাকবে ভাষা ও 
লিপির ছোট ছোট কার্ড । এ ছাড়া কোন্‌ প্রদেশে কি পাওয়া যায় এবং এক 


. প্রদেশ অন্য প্রদেশের উপর নানাভাবে কতখানি নির্ভরশীল তারও বিবরণঃ সম্ভব 


শি » সানি চে 
রশ 


হলে ছবি সহ সেখানে থাকবে 

ছাত্রছাত্রীরা ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ জাতীয় এঁকা সম্পর্কে 
নানা কথা বলবে। সম্ভব হলে অন্য বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ করবে বিতর্ক সভার জন্য । 
দে বিতর্কের বিষয় হবে জাতীয় সংহতি । এরপর ছাব্রছাত্রীরা নান। প্রদেশের 
গান কবিতা আবৃত্তি করবে । এ নিয়ে প্রতিযোগিতাও হতে পারে। অন্যান্য 
প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা যদি যোগ দেয় তাহলে অনুষ্ঠানটি আরে! গুরুত্বপূর্ণ হতে 
পারে। সেইসব গান কবিতা জাতীয় সংহতিমূলক হলেই ভালো হয়। এ 
সব ব্যাপারে অবশ্য শিক্ষকদের সঙ্গে তার! পরামর্শ করে নেবে। বিভিন্ন 
প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাই মিপে নাটকও করা 
যেতে পাবে । যে প্রদেশের যে অভিনয় সে সেই প্রদেশের কথা না বলে 
অন্য কোন প্রদেশের কথ! বললে অনুষ্ঠানটি আরও উপভোগা হতে পারে । 

এইভাবে আলোচনা, বিতর্ক, প্রদর্শনী, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা 


জাতীয় সংহতি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো! বেশী করে সচেতন হতে 
পারবে এবং ভবিষ্কতের ভারতবর্ষের যথার্থ নাগরিক হতে পারবে । 


ধর্ম ও সমাজ-সংস্কীরক-দিবস : আমাদের দেশ অনেক প্রাচীন দেশ। 
প্রাচীন দেশ বলেই যুগে যুগে নানারকম সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যা এসে অগ্রগতি 


রোধ ক'রে দীড়ায়। তখন সেই সমস্যাগুলোকে দূর করতে না পারলে দেশের মুক্তি 
ঘটে না। দেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে ঘায়। 


কিন্তু চিরকালই সেই মুহূর্তে সামাজিক এবং ধর্মীয় মুক্তির জন্ম কোনে! একজন 
মহাপুরুষ এসে দাড়ান। তিনি তার প্রবল শক্তিতে সংগ্রাম করে যান অন্যায়ের 
বিরুদ্ধেৎ অপত্যের বিরুদ্ধে এবং জয়ীও হন শেষ পর্যস্ত। এরা আমাদের প্রাতঃ- 
স্মরণীয় মহাপুরুষ । এই মহাপুরুষদের জন্য ভারত তার পুরোনে! এভিন্বঃ শিক্ষা 


সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে যুগযুগান্তর ধ'রে চলে এসেছে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার 
করেছে সেই এঁতিহা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি । 


গমাজসেবা ২৪ 


ছাত্রছাত্রীদের নিশ্চয়ই দেই মহাপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে হবে। 
ক্ানতে হবে তাদের জীবন এবং আদর্শ | 


এজন্য বিচ্ভালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বিভাগ তৈরী করতে হবে। তাদের 
'পঙ্গে থাকবেন একজন কি ছুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, তাদের পরামর্শে পরিচালিত 


হবে তার]। 
সার বছরে ক'দিন এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের স্মরণে অনুষ্ঠান হবে, 


ছাত্রছাত্রীরা আগেই তাঁর একটি তালিকা তৈরি করবে । সেই তালিকা! অহৃযায়ী তারা 
শরিকল্পনা তৈরি করবে । পরিকল্পন! অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে সেই দিনগুলো! । 
ন্নৃষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরাই অংশ গ্রহণ করবে। 
যেমন অন্যান্য অনুষ্ঠানে, তেমনি এই অনুষ্ঠানেও ছাত্রছাত্রীদের আকা মহা- 
'পুরুষের প্রতিকৃতি পাকবে মঞ্চে। বাইরেও সম্ভব হ'লে একটি হাতে আকা 
প্রতিকৃতি রাখতে হবে। প্রতিকৃতি ছুটি সাজাতে হবে ফুলের মালায়, চন্দনে । 
'ইার জন্ম মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকবে ছবির তলায়! জীবনী সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখা 


পাশে থাকবে । 
তারপর বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি, ইত্যাদি সব কিছুই হবে মঞ্চের ওপরে । প্রধান 


অতিথি এবং সভাপতি করতে হবে এমন ছৃ'জনকে, ধার! বিষয়টি সম্পর্কে এবং 
যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন | ছাত্রছাত্রীরা তাদের কাছ 
থেকে দিনটির তাৎপর্য এবং প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষদের সম্পর্কে শুনবে । প্রয়োজন 
হ'লে প্রশ্ন করেও জেনে নেবে অনেককিছু । সঙ্গে একটি নোটবই রেখে তাতে 
বিষয়গুলি লিখে নিলে আরো ভালো! হয় নিশ্চয়ই । শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগে 
থেকেই এ ব্যাপারে তাদের অভ্যস্ত করাবেন । 

সেদিন ছাত্রছাত্রীরা হাতে লেখ! একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারে। 
প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী এবং বাণী থাকবে তাতে । মহাপুরুষদের ছবিও 
থাকবে । দেগুলো তার! নিজেরাই হাতে আঁকবে । তারাই সম্পাদনা করবে। 

আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিষও করা যায় সেদিন। ভারতবর্ষে ধর্মীয় এবং 
সামাজিক এঁতিম্থ কি ছিলো এবং তা৷ কিভাবে যুগের পর যুগ পার হয়ে এসেছে 
'সে সম্পর্কে ছোট্ট একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! যায় বিদ্ভালয়ে । সেখানে নানা 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছবি থাকবে, থাকবে সামাজিক উৎসবের ছবি। উতমবগুলে! 
সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরাই দর্শকদের বুঝিয়ে বলবে । জিনিসটি যেমন উৎসাহ দেবে 
ছাত্রছাত্রীদের, তেষনি জ্ঞানও বৃদ্ধি করবে। এই, ছবিগুলোও কিন্তু আকিয়ে নিতে 
হবে ছেলেদের দিয়ে । অনুষ্ঠান শেষে ছবিগুলে! যত্ন ক'রে সাজিয়ে রাখতে হবে । 


২৬ শিক্ষা-বিচিত্রা 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতের ধঁতিহ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা উচিৎ। এই দিন সেই প্রতিযোগিতার পুর্কার 
দেওয়া হবে। শুধু তাই নয় সেই প্রবন্ধটি পাঠ করা হবে অনুষ্ঠানে | 

জাতীয় সংগীতের শেষে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হবে । 

পরের দিন প্রত্যেকটি ক্লাশে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে অথব] একটি নিবন্ধ রচনা 
করতে দিয়ে শিক্ষকশিক্ষিকার! আগের দিনের অনুষ্ঠানের উৎসব সম্পর্কে এবং প্রাতঃ- 
স্মরণীয় মনীষীদের সম্পর্কে নতুন কি তথ্য জেনেছে, তা জেনে নেবেন। 

বিজ্ঞান দিবস : বিংশ শতাবদীকে নিশ্চয়ই আমর! বিজ্ঞানের যুগ বলবে! । 
এ যুগে কোন বিষয় যদি সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে জীবনের 
সকল স্তরে তবে তা বিজ্ঞান। এমন কোন দিন নেই যেখানে বিজ্ঞান একান্তভাবে 
প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। সকাল থেকে শুরু করে সমস্ত দিন এবং রাত 
বিজ্ঞানের কোন না কোন আবিষ্কার আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে । সুতরাং 
বিংশ-শতাবী বিজ্ঞানের যুগ হয়ে আমাদের জীবনে আশীর্বাদের যুগ হয়ে এসেছে । 

অবশ্য শুধু আশীর্বাদই নয়ঃ বিজ্ঞান খানিকটা অভিশাপ হয়েও এসেছে 
পৃথিবীতে | ছবে তারজন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়, মানুষের মধ্যে যে অগ্তুভ চিন্তা আছে» 
সেই অশুভ চিন্তাই তার জন্য দায়ী। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারকে 
' মান্রষ নিজের ক্ষমতা এবং হ্বার্থসিদ্ধির আশায় মানুষ মারার কাজে ব্যবহার 
করেছে এবং করছে। পরমাণু শক্তিতে যখন অসাধ্য সাধন কর! সম্ভব মানুষের মঞ্জল 
করা সম্ভব তখন তা দিয়ে মানুষ হত্যার জন্য মারণাস্ত্র বানিয়ে মানুষ নিজের 
অশুভ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে । 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি তাঁদের আগ্রহ, ওৎসুক্য বেড়ে ওঠে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন 
আবিষ্কার »ষ্পর্কে যদি তারা সচেতন থাকে, পৃথিবীর মহান বিজ্ঞানীদের কল্যাণ- 
মুখী চিত্তাধারার সঙ্গে যদি তারা পরিচিত হুতে পারেঃ তবেই তাদের পক্ষে 
সপ্তব হবে বিজ্ঞানকে কেবল মঙ্গলের জন্য ব্যবহার কর] ৷ আর এর জন্য বিদ্যালয়ে 
বিজ্ঞান দ্রিবস পালন কবা একাস্ভাবেই প্রয়োজন । এই দিবস পালনের মধ্য 
দিয়ে তার! যেমন আকৃষ্ট হবে বিজ্ঞানের দ্দিকে তেমনি বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের 
জন্য ব্যবহারের কথা ভাবতে পারবে । 

বিজ্ঞান দিবসে বিদ্যালয়ের ,একটি অথবা দুটি কক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা একটি 
প্রদর্শনীর আয়োজন করবে । তাতে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তৈরী বিজ্ঞানের 
মডেল, চার্ট, বিজ্ঞানীদের ছবি ইত্যাদি । অন্যু একটি কক্ষে “বিজ্ঞানের জয়যাত্রা” 


সমাজসেবা ২ 


বিষয়টি নিয়ে ছবি এবং লেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কি 
করছে তারই পরিচয় থাকবে । যেখানে বিজ্ঞানের দ্বার মানুষের যে অকল্যাণ 
সাধিত হয়েছে, তার পরিচয়ও দেওয়া হবে, যাতে তার বিরুদ্ধে সবার মত 

হয়। 

এই ঘরগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরাই থাকবে । তারাই প্রদর্শনীর চাট? মডেল 
ইত্যাদি বুঝিয়ে দেবে দর্শকদের । ছাত্র-ছাত্রীরা যারা যে মডেলটি তৈরী করেছে, 
সেটি তারাই বুঝিয়ে দেবে । ত'তে তার উৎসাহ বেড়ে উঠবে আরো বেশী। 
অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও ভবিষাতে নতুন কিছু তৈরীর কথা ভাবতে পারবে | তাছাড় 
অন্যান্য বিষয়গুলে] বুঝিয়ে দেবার ছন্য এক সঙ্গে ছু'তিন ভাগ করে ছাত্রছাত্রী 
থাকবে | তাঁরা সর্বক্ষণ থাকবে না! আধ ঘন্টা পর পর তার! অন্য দলকে জায়গ' 
ছেড়ে দেবে | এতে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রীর সুযোগ হবে। উৎসাহিতও হুয়ে 
উঠবে তারা । শিক্ষক-শিক্ষিকার] এই দলগুলোকে আগে থেকে নানাভাবে তৈরী 
ক'রে দেৰেন। ষেন তার প্র্দশিত বিষয় সম্পর্কে সজ্তাবা যে কোন প্রশ্রের 
উত্তর দর্শকদের দিতে পারে | তাতে যেমন তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটবে, তেমনি 
তার] বিজ্ঞান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেও শিখবে | 

প্রদর্শনী ছাড়াও একটি অনুষ্ঠান হবে এই দ্রিনতে। সে অনুষ্ঠানে সম্ভব হলে 
কোনো বিজ্ঞান সাধককে নিয়ে আসতে হবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে 
যা বলবেন, তাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হবে, ছাঞ্রছাত্রীর! তাবে 
প্রশ্ন করে নিজেদের জ্ঞান বাড়াতে পারবে। তাছাড়া বিষ্কাগয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষিকিরাও বলবেন বিজ্ঞান সম্পূর্কে। আকিত্োর শিক্ষক বলবেন, বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সাহিত্য কিভাবে যুক্ত, সে কথা । 

এই অনুষ্ঠানে একটি বিতর্ক সভারও আয়োজন কর! হবে। সবাই ফোগদাল 
করবে সেই বিতর্কে । 

উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্তৃতাও (6667) ) থাকবে ছনুষ্ঠানে | তার বিষয় বন্তও 
হবে বিজ্ঞান বিষয়ক তবে তাতে বিজ্ঞান নিয়ে বল্পনার ব্যাপারটি থাকবে বেশী। 

বিজ্ঞান-ধশাধাও থাকবে অনুষ্ঠানে | অর্থাৎ বিজ্ঞান নিয়ে ধাধার মতো 
প্রশন্নোতরের জাসার | জব চাইতে বেশী প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে; তাকে 
ক্াসরের সেরা বলে ঘোষণা করা হবে। এতে ছাত্রছাত্রীর! নিজেদের আগ্রহেই 
বিজ্ঞান তস্পর্কে পড়াশুনা! ক'রে তৈরী করবে নিজেদের । যে কেউ এতে যোগ 
দিতে পারবে । তবে নাজেনে কেউ উল্টো পাণ্ট। উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করতে 
পারবে না। জস্ভব হ'লে সরকারের প্রচার.বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে, 
অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান-বিষয়ক চলচিত্রও ছাত্রছাত্রীদের দেখানো! যেতে পারে । 

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান দিবস উত্যাপন স্কুলের একটি উল্লেখযোগ্য 
এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান | যথাযোগ্যভাবে দি এই অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর উদ্ষ1পিত 
হয় তবে তা ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান চেগ্বনাকে বিশেষতাবে বৃদ্ধি করবে। 


প্রথম অধ্যায় 


১। বিষ্ভালকস অলংকরণ : (9০০01 196০0786107 ) 8 আমাদের 
জীবনের সব চাইতে আনন্দের দিনগুলো আমরা বি্ভালয়ে কাটিয়ে আসি। 

ছাত্র-জীবনে বিছ্ভালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা ভবিস্তৎ জীবনের কাঠামো 
তৈরি করি। শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা--সবই সে সময়ে শিখি আমর1 | কাজেই 
বিদ্বালয় জীবন আমাদের জীবনের সব চাইতে ওরুত্বপূর্ণ সম । দৌন্দর্ববোধ, 
বুদ্ধিরতিও মানুষের মধে; জন্ম নেয় এই সময়। কাজেই বিগ্ভালয় জীবনে সুন্দর 
এবং সুস্থভাবে তৈরি করতে হয় নিজেদের, নাহলে ভবিষ্তৎ জীবনে কেবল ছুঃখের 
মধ্যেই আমাদের দিন কাটাতে হয় । 

বিদ্যালয় জীবন সুন্দর ক'রে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হবে বিদ্ভালয় ভবন এবং 
তার পরিবেশকে সুন্দর ক'রে তোলা । বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
ছাত্র-ছাত্রীদের মন পবিত্র হয়ে ওঠে । যেন মনে হয় “আমাদের বিছ্বানিকেতন 


আমাদের গৌরবের ধন।” তারই জন্য বিদ্ধালিয়কে সাজিয়ে তোলা ছাত্র-ছাত্রীদের 
একান্ত কর্তবা । 


কিভাবে ছাত্র-ছাব্রীর। বিদ্যালয়কে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলবে ? 
এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহাখা নিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের । তারাই 
বগ্ভালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একটি দল তৈরি ক'রে দেবেন। সমস্ত 


বিদ্যালয় ভবনকে কিভাবে সাজানো হবে তাঠিক করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
সহায়তায় | 


প্রথমে বিগ্ভালয়ের একটি নকৃসা একে নিতে হবে । তারপর দেখতে হবে কোন 
জায়গাতে কি করলে বিদ্ভালয় ভবনটি মনোরম হয়ে উঠবে | সব সময় মনে রাখতে 
হবে, অতিরিক্ত সজ্জা সব সময়ই কুৎসিত হয়ে দীড়ায়। সুতরাং যতোটুকু সাজালে 
ভালে লাগে তার বাইরে সাজাবার লোভ সম্বরণ করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের | 

সেই নকৃশা অনুসারেই তার] ঠিক করবে হাতে আকা! ছবি, মহাপুরুষদের ছবি, 
জীবনী, বাণী, বিখ্যাত বই-এর কাহিনীর ছবি, ফুলের গাছ ইত্যাদি কোথায় 
কোথায় টাঙানো হবে । বিদ্ভালয়ে প্রবেশের মুখে ছু পাশে ফুপগাছ লাগাতে হবে। 
বদ্দি বিগ্তালয়ে প্রয়োজন মতো জায়গা না পাওয়া যায় তবে ছুটি কিংব। চারটি টবে 
গাছ লাগিয়ে সেগুঞ্গিকে সাজিয়ে রাখতে হবে। 

বিদ্ভালয়ে ঢোকবাৰ পর প্রথম যে ঘল্রে এসে দাড়াবে, সে ঘরে মনীষীদের ছবি» 
বাশী আকা এবং লেখা! থাকবে । রবীন্দত্রণাথ, বিবেকানন্দ” রামমোহনঃ 


বিগ্ভালয়ের কত্যালি ২৯ 


পরফুরচন্দ্র প্রমুখ মণীষীদের সবারই ছবি থাকতে পারে সে ঘরে। সেগুলো এমন- 
ভাবে টাঙানে! থাকবে যাতে সেখানে ঢুকলেই আগে এগুলি চোখে পড়ে। সেই 
ঘরের একপাশে একটি বড়ে। বোর্ডে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-চাত্রীর] কোন্‌ বছর 
ভালে! ফল করেছে তার পূর্ণ বিবরণ লেখা হবে । 

ঠিক সেই দেয়ালের বিপরীত দেয়ালে থাকৰে পড়াশুনো ছাড়া অন্য বিষয়ে, 


বিদ্ভালয়ের যে সব ছাত্র বড়ো! হয়েছে তাদের নামের তালিকা । এ সবই কিন্তু খুব 
স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে লেখা হবে। 
বিছ্ভালয়ের ভেতরে প্রত্যেকটি ঘরের সামনের বারান্দায় টবে ফুলের গাছ রেখে. 


দিতে হবে। যে সময় যে ফুল হয়, সেই ফুলগাছ লাগালেই ভালো হয়। 

শ্রেণীকক্ষের দরঞ্জার ওপর মহাপুরুষদের ছবি এবং বাণী দিয়ে সাজাতে হবে। 
মহৎ বাক্তির ছবি এবং তাদের বাণী যর্দি সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের চোখের সামনে 
থাকে তাহলে তাদের অজান্তেই মনের গভীরে সে সব দাগ কেটে যায় এবং 
ভবিষ্যতে যে কোনে! কাজের সময় তাদের সেই সব বাণা তাদের পথ দেখায় । 

এছাড়া, যদি সম্ভব হয়, নীচু শ্রেণীর নীচু কক্ষের ভেতরের দেয়ালে মহাপুরুষদের 
জীবনের ধারাবাহিক ছবি, রামায়ণ মহাভারতের টুকরো গল্পের ধারাবাহিক ছবিও 
টাঙানো! যেতে পারে। 

বিদ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে রঙিন কাগজের ফুলমাল! তৈরী করিয়ে শ্রেণ' 
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শ্রেণীকঙ্ষের দেওয়াল অলংকরণ 


কক্ষের দেয়ালগুলোকে সাজানো হবে । পাশীপাশি ছুটি শ্রেশীর বাইরের দেয়ালের 
মাবখানেও রঙিন কাগজ দিয়ে সুন্দর কিছু ডিজাইন তৈরি ক'রে টাঙিয়ে দেবে! 


রঃ শিক্ষা-বিচিত্রা 


বিষ্ভালয়ে যর্দি হল ঘর থাকে; সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা আলপন]| এ'কে রাখবে বড়ো 
ক'রে। মঞ্চ থাকলে তার খাড়াই জার়গাতেও যেমন আলপনা দেখতে ভালো 
লাগবে সেখানে তেমনি আলপন] একে রাখবে । 

খোলামেলা দেয়ালে দেয়াল-পত্রিকা' টাঙাতে হুবে। দেয়াল-পত্রিকা স্কুল 
সজ্জার একটি অপরিহার্য বিষয় | ' ছবি এঁকে রঙ দিয়ে এমনভাবে সাজাতে হবে 
যাতে যে জায়গাটিতে সাজানে। হবে যেন সে জায়গাটি সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। 

এই সব কাজ করবার পরে আরও একটি দায়িত্ব থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের | এজন্য 
শিক্ষকশিক্ষিকারা তাদের মধ্য থেকে আরও একটি দল তৈরি করবেন । এই 
দলের কাজ হবে যে সমস্ত বোর্ড, ছবি, ফুলগাছ ইত্যাদি সাজানে| হলে! সেগুলিকে 
বক্ষণাবেক্ষণ করা । প্রাতিদিন বোর্ড এবং ছবিগুলো! পরিষ্কার করা। ফুলগাছ- 
গুলোকে জল সেচন ক'রে সতেজ রাখা | 

এইভাবে শিজের বিষ্ভালয়কে সাজিয়ে তুললে ছাত্রঙ্হাত্রীর। যে আনন্দ অন্নুতব 
করবে, শিক্ষাগ্রহপ তাতে আরো সহজ* আরো! আনন্দময় হয়ে উঠবে। 


ই । চার্ট আদর্শ? পোষ্টার ও সমস্রবেখা 


শিক্ষা গ্রহণ তখনই আনন্দময় হয়ে ওঠে যখন একমাত্র পাঠা বই-ই শিক্ষার 
অঙ্গ হয়ে ওঠে না । অর্থাৎ যখন পাঠ্য বইসএর বিষয়বস্ত অনেকভাবে ছাত্রছাত্রীদের 
কাছে পৌঁছয়, তখনই তা তাদের আকর্ষণীয় এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। 

অনেকভাবে বলতে গেলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চাট” মডেল, সময়পত্রী 
ইত)াদিকে বোঝায়। এগুলি পাঠ্য বিষয়কে শুধু সহজবোধ্য ভাবেই প্রকাশ করতে 
পারে তা নয়, এগুলির মধা দিয়েবিষয়বস্ত সবসময় চোখের সামনেও থাকে বলে 
দেখা, পড়া এবং শোনার মধ্যে সংযোগ ঘটেঠ। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে 
স্থায়ী" ভাবে পাঠাবিষয় থেকে যায় । 

প্রত্যেকটি বিষয়েরই এমনি চার্ট, মডেলঃ সমক্পপঞ্জী হতে পারে । ইতিহাস, 
ভূগোল, বাংলা, ইংরাজী ইত্যাদি সব বিষয়ের ওপরই সেজন্যে চার্ট, মডেল, সময়" 
পঞ্জী ইত্যাদি তৈর্নী করতে হবে । এগুলি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা যায় । কারণ একই জিনিস 
দু'তিনটি তৈন্বী না ক'রে অনেক রকমের আরো! বেশী চার্ট তৈরী করা! উচিত। 

এলো কিন্তু ছাত্রছাত্রীরাই তৈরী করবে | শুধু তৈরীর সময় বিভিন্ন বিষয়ের 
'শিক্ষক-শিক্ষিকার! তাদের সাহাধয করবেন | চার্ট বা মডেলটিকে যথাযথ ক'রে 


বিগ্ালয়ের কৃত্যালি ৩১ 


কুলবার জন্ম চাই নির্ভরযোগা বই, ছবি, এবং অভিজ্ঞতা । ত। না হলে ভুল জিনিস 
ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে ধাকলে তা যে ক্ষতিসাধন করবে তা বলাই বাছুলা। 


এসব তৈরী ছাড়াও আরে| কতগুলে। কাজ আছে । 


প্রথমতঃ চার্ট, মডেল বা সময়পঞ্জী কেমন হবে তা ঠিক ক'রে সেই অনুযায়ী 
স্বাব্রছাত্রী নির্বাচন করতে হুবে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে । 


দ্বিতীয়তঃ চার্ট বা মডেল তৈরীর জন্য যে জিনিসপত্র প্রয়োজন, তা ছাত্রছাত্রীরা 
সম্ভবমত বাড়ী থেকেই নিয়ে আসবে । তাতে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ 
থাকবে বেশী। সেগুলোর প্রতি মনোযোগ থেকে পাঠাব্ষয়ের ওপরও মনোষোগ 
আসবে । 


তৃতীয়তঃ বলা হবে যারা নিখুত মডেলঃ চার্ট এবং সময়পঞ্জী তৈরী করবে 
তাদের তো পুরস্কার দেয়া হবেই, তাদের সেই মডেলটি বিশেষন্তাবে রেখে দেয়! 
হুবে বিদ্যালয়ে । এমনভাবে রাখ! হবে, যাতে বাইরের সবাই সেটি দেখতে পায় । 
'বিদ্ভালয়ের প্রদর্শনীতেও রাখ! হবে সেই মডেলটি। 


এবার ভুগোলের একটি মডেল তৈরীর বিষয় আলোচনা কর! যাক। 

ভুগোলের ক্লাসে এস্কিমোদের জীবনযাত্রা বোঝানো হচ্ছে । এস্ষিমোদের বাড়ি 
তরী হয় বরফ দিয়ে। তার! যাতায়াত করে প্লেজে করে- এইসব মুখে ব'লে 
বোঝানোর সাথে সাথে যদি একট] ইগলুর মডেল গ্লেজগাড়ির মডেল ছাত্রছাত্রীরা॥ 
তরী করে অথবা দেখে তাহলে তাদের পক্ষে ব্ষিয়টি সহজ হয়ে উঠবে । 


এরজন্য ছাত্রছাত্রীর! বরফ তৈরী করতে তুলা আনবে, বোর্ড কেটে তৈরী করবে 
প্েজ। বল্পা হরিণ এবং এস্ষিমোদের ছবি একে কেটে নেবে | তারপর আঠা দিয়ে 
বড়ো একটি কাঠের ট্রের ওপর ছবি দেখে সাজিয়ে দেবে জিনিষগুলো | আস্তে 
আস্তে তৈরী হয়ে উঠবে ইগলু, প্লেজ এফ্িমোদের চেহারা ! পড়াটুকু হয়ে উঠবে 
আনন্দময় । 

ইতিহাসে অসংখ্য সাল, তারিখ, যুদ্ধ, রাজার রাজত্বলাভ, রাজ্যচ্যাতি আৰ 
বিদ্রোহ বিপ্লব স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনত। লাভ ইত্যাদির ছড়াছড়ি । সাল 
তারিখ, রাজ্যসীমা ইত্যাদি মনে রাখা সত্যিই কষ্টকর | এই সাল তারিখ, যুদ্ধ 
ইত্যাদিয় ঘটনাকে যদি সযয়পঞ্জীর সাহায্য ধার্ববাহিকভাবে সাজানে! যায় তাহলে 
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তা বোঝা! এবং মনে রাখ! সহজ | 


৩২, শিক্ষা-বিচিত্র! 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সময়শ্পঞ্জী এইভাবে সাজাতে হবে & 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টা ১৮৮৫ সাল 
বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন ১৯০৫-১০ 59 
প্রথম অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০ », 
দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন ১৯৩০ 5 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধা  . ১৯৩৯ 5, 
আগষ্ট আন্দোলন ১৯৪২ 5, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪২ 59 
স্বাধীন ভারত ১৯৪৭ ১, 
প্রজাতন্ত্রী ভারত ১৯৪৫০ 


বিজ্ঞান পাঠের সময়ও চার্ট বিশেষ প্রয়োজনীয় । ধর] যাক, উত্তিদ সম্পর্কে: 
পড়ানো হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা একটি উত্ভিদ মূলসুদ্ধ নিয়ে এসে তা দেখে বড়ো। 
কাগজে হুবহু সেটি আকবে। শিক্ষকশিক্ষিকার|! সাহায্ো করবেন সে ব্যাপারে 1 
তারপর নিজেরাই তার বিভিন্ন অংশ লিখবে, অংশ বিশেষকে তীর চিহু দিয়ে 
চিহ্রিত ক'রে । ১, ২, ৩ এইভাবে বিভিন্ন অংশকে চিত্রিত ক'রে সেইভাবেও বিভিন্ন 
অংশের নাম লিখতে পারে । তাতে যেমন হাতে কলমে শিক্ষ! হবে, তেমনি সেটি 
চোখের সামনে থাকবার ফলে ভবিষ্যতেও আর ভুল হবে না। 

বঞ্ষিমচন্দ্রের লেখা কোনে! রচনা পড়বার সময় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকীতির 
ধারাবাহিক একটা বিবরণ পরপর সাজিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই চার্ট করবে ।, 
চার্ট তৈরা করতে গিয়ে তাদের জানতে হবে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কি.কি করেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ছাত্রদের কাছে প্রিয় হয়ে ডটবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই সেই" 
ভাবে জানা ব'লে চাট তৈরীর মধ্যদিয়ে তারা যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করবে । 

এইভাবে চাট” মডেল, সময় পঞ্জী ইত্যাদি তৈরী করার ফলে বিভিন্নদিকে 
তাদের যে আগ্রহ তৈরী হবে, সেই আগ্রহই তার্দের ভবিষ/তের নুতন কিছু করার: 
দিকে এগিয়ে দেবে + সামাজিক উন্নতির বীজও সেইখানেই নিহিত রয়েছে । 

মডেল চাট” ইত্যাদি ছাড়াও আর একটি জিনিসের প্রয়োজন আছে তা হলো 
পোষ্টার। পোষ্টার লেখা একটি শিল্প । বি্ভালয়ে অনুষ্ঠান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সংবাদ পোষ্টার লিখে সবাইকে জানিয়ে দেওয়! যায় । পোষ্টারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
অনেক কিছু প্রকাশ করা প্রয়োজন । সুন্দর ক'রে ছবি আকতে হয়। কিভাকে 
কিভাবে রঙ সাজাতে হয় তাও জানতে হয় তাদের | ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনাবশ্যক. 
সব কিছুকে ছে'টে ফেলতে শিক্ষা পায়। সৌন্দর্যবোধ তৈরী হয়। শুধু তাই নয়, 
ভবিষ্যতে পাড়ায় নিজেদের সাংস্কৃতিক সংস্থায় এগুলো ক'রে তারা সমাভকেও সুন্দর 
ক'রে গড়ে তুলতে পারে । ভবিন্যতে সামাজিক জীবনে এসবের প্রয়োজন সরবাধিক ॥ 


বিদ্যালয়ের কৃত্যালি ৩৩ 


৩। আবালহাশুয্ঞ। ইস্ভাহাল্প কোন স্থানের কোন দিনের বৃষ্টিপাত, 
বায়ুর তাপঃ চাপ; বায়ুর গতি, আহ্্রতা, স্তক্ত। এসবের মিলিত অবস্থা সে স্থানের 
সেদিনের আবহাওয়া নির্দেশ করে। 


বিভিন্ন খতুর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ-আমাদের দেশে বিভিন্ন 
খতুতে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ ধরে | এ পরিবর্তনকে অনায়াদেই তোমরা পর্যবেক্ষণের 
খারা লিপিবদ্ধ করতে পার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে প্রতিদিনই 
আবহাওয়ার কিছু নাকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। যে কোনদিন বায়ুখ সবৌচ্চ ও সব 
নিয় উ্ণতা কত, বায়ুর চাপ কিরূপ, বায়ুর গতি কোন দিকে, বামুর আদ্র! 
কিরূপ, আকাশের অবস্থা কিরূপ, বৃষ্টিপাত কতখাশি-_এ সমস্ত সংবাদ জানলে 
তবেই সেদিনকার আবহাওয়ার কথ! জানতে পারবে । আবহাওয়ার বিষয় জানতে 
হলে থার্মোমিটার, বৃ্উিমান যন্ত্র বায়ুপতাকা প্রভৃতির বাবহারও শিখতে হবে। 

দীর্ঘদিন ধরে আবহাওয়ার বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে তবেই আবহাওয়ার পূর্বাভাষ 
সম্বন্ধে কিছুটা নিভু'ল অনুমান করা যায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ অনেক সময় 
আমাদিগকে নানাবিধ প্রাকৃতিক হুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায/ করে। 


থার্মোমিটার--থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতার 
পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাঁপমান যন্ত্র ব্যবহার করে সারা- 
দিনের মধ্যে কখন তাপমাত্রা সবচেয়ে বেণী হল এবং কখনই বা সবচেয়ে কম হল 
তা জানা যায়। এভাবে দৈনিক গড় তাপ থেকে সাণ্তাহিক, মাপিক ও বাধিক 
গড় তাপ নির্ণয় কর! যেতে পারে । 


চাপমান বল্পর-ব্যারোমিটার বা চাপমাশ যন্ত্রের সাহায্যে বাষুর চাপ নির্ণয় 
কর] যায়। 


বৃষ্টিমাপক যন্ত্র-বৎসরের কোন স্থানে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হল তা৷ 
মাপব;র জন্যে যে যন্ত্র বাবহার করা হ্য় তাকে বৃকটিমাপক যন্ত্র বলে। প্রত্যেক 
দিন কত সে. ম্ি' বৃষ্টিপাত হচ্ছে তা একটা কাগজে তারিখ দিয়ে লিখে রেখে দিতে 
হবে। এভাবে একমাস যাবৎ প্রত্যেক দিনের বৃৰ্টিপাতের পরিমাণ যোগ করে 
সেই যোগফলকে মাসের দিন সংখ্যা! দিয়ে ভাগ করলে দৈনিক গড় বৃঙ্টিপাত পাওয়া 
যাবে । এভাবে মাসিক এবং বাধ্িক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাওয়া যাবে। 

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ফল কিভাবে কাগজে লিখতে হয় তার একটা নমুন! 


ঘেওয়া হল। 
সমাজ--৩ 


৩৪ শিক্ষা-বিচিত্র। 
স্থানঃ কলিকাতা 


জু শা দে | অ 
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উপরি লিখিত হিসেবের উপর নির্তর করে ছক কাগজের উপর রেখা দ্বারা 
তাঁপের হ্াপরৃদ্ধি এবং কাল দাগ (ত্তন্ত) দ্বারা বৃর্টিপাতের পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে 
দেখান যায়। 
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ছক কাগজে কিভাবে লেখচিত্র তৈরা করতে হবে তা৷ জানা দরকার । ছক 
কাগজে লক্বা এবং আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দাগ কাটা থাকে । আড়াআড়ি 
দ্রাগের উপর মাসের নাম এবং লম্বালম্থিভাবে যে লাইনগুলো আছে তার দ্বারা 
তাপযাত্র। এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখাতে হবে । লাইন দিয়ে তাপমাত্রা এবং 
তপ্ত দিয়ে বৃষ্টিপাত দেখাতে হয়| . 

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে সরকারী বাবস্থাপনায় নিকটবর্তী স্থানের প্রত্যেক 
দিনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আকাশের অবস্থা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা 
হয় এবং হাওয়া অফিস থেকে তা প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে আলিপুঞ্জ এবং 


বিভ্ভালয়ের কৃত্যালি ৩& 


দমদমে আঞ্চলিক হাওয়। অফিস আছে। এখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গোপ* 
সাগরীয় অঞ্চলের প্রত্যেক দিনের আবহাওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 
সংবাদপত্র এবং রেডিয়ো!। মারফত নিয়মিত আবহাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়। 
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বড়বৃষ্ি, প্রাকৃতিক হুর্ধোগ প্রদ্থৃতির সম্বন্ধে সাবধান করে 
দেওয়া হয় । এর ফলে সতর্ক হওয়ার জন্য অনেক মময় দুর্ঘটনা ও প্রাপহানি 
“এড়ান জন্ভব হুয়। 

প্রতিদিনের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রতিমাসের আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের পার্থকাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন বৈশাখ ও জযষ্ঠ মাসে 
প্রথর সূর্যকিরণ, তাপমাত্রা অতান্ত গরম এবং বায়ুপ্রবাহের দিক সাধারণতঃ দক্ষিণ। 
বৃিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প-_হয়তে৷ কখনও ছ্‌*এক পশলা বৃডিপাত হয় । 
কখনও ব! আবার বৈকালের দিকে প্রচণ্ড কালবৈশাখী দেখা দেয়। আবাঢ় শ্রাবণ 
মাপে দেখ! দেয় মৌসুমী বাসুপ্রবাহ। বায়ুর আদ্রতা খুব বেশী, তাপমাত্রা কম, 
আকাশ প্রায়ই মেধাচ্ছন্ন এবং মাঝে মাঝে বৃড়্িপাত হয়। অন্যান্য ধতুতেও এরূপ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করবে । 

ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেক দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিন্বা রেডিও মারফত 
প্রচারিত আবহ--তথ্য লক্ষা করে বৃষ্টিপাত ও তাপের মাসিক, ব্রেমাপিক, 
যান্মাসিক, বাদ্ধিক গড় নির্ণয় করে ছক-্কাগঞ্জে লিপিবদ্ধ করবে; এভাবে তাদের 
স্থানীয় জলবায়ু সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হবে| এভাবে অভ্যাস করলে 
নিজেদের দেশ, অন্য দেশ বা অন্য মহাদেশের আবহাওয়! সন্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে । 


৪1 অগা সমাডা (খওদও 011608) £ পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে 
অজ ঘটন! ঘটে চলেছে । কতো বিচিত্র গে সব ঘটনা । তার কোনোটি হয়তো 
ংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হ্য়। কোনোটি আবার কেউ 
কোনদিন জানতেও পারে না। সমস্ত ব্যাপারটি ভাবলে আমাদের অবাক হয়ে 
'যেতে হয় । 
ছাত্রছাত্রীদের ওপর আমাদের দেশ, আমাদের সমাঁজঃ সম্পূর্ণভাবে নিভ 
করে আছে। সুতরাং বর্তমান পৃথিবীর এই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তাদের বিশেষ" 
ভাবে সচেতন হওয়া! প্রয়োজন | কারণ তারই ওপর নির্ভর ক'রে দেশ সম্পর্কে তারা 
তাদের ভাবনা-চিন্ত! গ'ড়ে তুলবে । তাছাড়া» তার! জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করতে চলেছে--কাজেই ভাদের পক্ষে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রতি মুহূর্তে 


৩৬ শিক্ষা-বিচিত্রা 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত ঘটন! ঘটে চলেছে তার খবর রাখা একান্ত" 
প্রয়োজন । এর জন্য বিগ্ভালয়ে বিশ্ব-্সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ ব্যবস্থা কর! 
দরকার | শুধু তাই নয়; এগুলো যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর চোখে গড়ে তার জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা কর! দরকার | ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে । 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কোন্‌ কোন্‌ সংবাদ সংগ্রহ করবে। 
এ ব্যাপারে তারা খানিকটা অসহায় ধোধ করবে নিশ্য়ই | কারণ অজশ্র সংবাদের 
মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় সংবাদটি কি হিসেবে ভার! বেছে নেবে এট' 
তাদের কাছে মস্ত বড সমস্যা নিশ্চয়ই | 

এ প্রসঙ্গে বিস্তত আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমে দেখতে হুকে 
কোন্‌ কোন্‌ সংবাদ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেগুলোকে 
প্রথমেই বেছে নিতে হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ । 
কাজেই সংবাদপত্র থেকে এই সব খবরও সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরণের 
সংবাদ বিজ্ঞানন্সংক্রান্ত সাময়িকপত্র থেকেও সংগ্রহ করতে হবে! 
বিজ্ঞানের গরেই রাজনৈতিক সংবাদের গুরুত্ব দিতে হবে। দেশবিদেশের রাজ- 
নৈতিক ঘটনা! আমাদের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে । কাজেই 
রাজনৈতিক সংবাদও সংগ্রহ করতে হবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে । এরপরেই 
খেলাধূলা এবং পুরাতত্ব ও এঁতিহাদিক আবিষ্কারের সংবাদ স্থান পাবে সংবাদ- 
বোর্ডে। খেলাধূলা ছাত্রছাত্রীদের সবচাইতে বেশী আকর্ষণ করে । সুতরাং এই 
সংবাদ যতোট' সম্ভব দিতে হবে। 

শুধু যদি বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি গুরুগন্তীর বিষয় নিয়েই সংবাদ থাকে 
তাহলে ছাত্রছাত্রীদের সংবাদ পড়বার আগ্রহ কমে যাবে । সেজন্যে খেলাধূলার 
মত আকর্ধণীয় একটি বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন মজার খবরও সংগ্রহ করতে হবে। 

একটি বড় বোর্ডে এই সংবাদগুল্ সুন্দর করে সাজানোর জায়গ! অসম্ভব সতর্ক 
ভাবে নির্বাচন করতে হবে । বিগ্ভালয়ে সব চাইতে খোলামেলা জায়গা যেটি, 
যেখানে আলোর কোনে৷ অভাব নেই, সেই জাম্গাঁটিকেই বোছ নিতে হবে সংবাদ- 
গুলো টাঙাবার জায়গা! হিসেবে । বিদ্যালয়ে ঢুকতেই যে জায়গা সবার চোখে 
পড়ে সে রকম জায়গা! হলে আরো! বেশী ভালে! হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রত্যেকদিনণই সংবাদ সংগ্রহ করে ঝুলিয়ে দিতে হবে কি না। 
এ ব্যাপারে কোনো বাধাধরা নিপ্নম থাকবে ন|। তবে সপ্তাহের নিদ্দিষ্ট ছুটে! 
দিনে পুরোশে সংব'দ সরিয়ে ফেলে নুতন টাঙানো! সুবিধাজনক | তাতে পড়া- 
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"নার কোনে ক্ষতি হবার সম্ভাবন। থাকবে না। আরেকটি কাজ করা যেতে 
পারে। প্রতোকদিনই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হৃ'একটি পুরোনো! গুরুত্বহীন সংবাদের 
'্গায়গায় টাঙানো যেতে পারে । অথব| যে সংবাদের আর প্রয়োজন নেই সে 
সংবাদের জায়গায় নৃতন সংবাদটি এটে রাখা যেতে পারে। তাতে প্রতেকদিনই 
বোর্ডটির আকর্ধণ থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে । তা নাহ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবাদ 
গ্রহের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে । 

এই যে সংবাদগুলে। টাঙানো হবে এগুলো যাতে নীচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী 
থেকে সুরু করে উচু ক্লামের ছাত্র-ছাত্রী সবাই যাতে পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে 
সে দিকে বিশেষ দৃড়ি রাখতে হবে। 

সংবাদে অনেক সমশ্ প্রয়োজনের বাইরেও অনেক কিছু বেশী লেখা থাকে। 
সেই সংবাদ থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশটুকুকে বাদ দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে 
হবে। অংবাদের সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকলে তা কেটে আনা উচিত। হাতে 
লেখা সংবাদ টাঙাবার একট1 ভালে। ধিক আছে, তাহলো, ছাত্রছাত্রীদের হাতের 
লেখা সুন্দর করবার জন্য শবাগ্রহ সৃষ্টি হয়। “আমার হাতের লেখা বোর্ডে থাকবে" 
_এই আনন্দের জন্যই ছাত্ররা হাতের লেখা সুন্দর করতে চ"ইবে। 

ংবাদ সংগ্রহ এবং টাঙানোর বাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাগ দায়িত্বও অনেকখানি | 
কোন সংবাদের কতখানি গুরুত্ব কোন সংবাদকে কোথায় সাঙ্জাতে হবে--এসৰ 
ব্যাপারে ছাত্রদের প্রতি মুহুর্তে পরামর্শ দেবেন তারা । এইজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার। 
সথাত্রছাত্রীদ্দের নিয়ে একটি সমিতি করবেন। তার! সংবাদ-বোর্ডটির সমস্ত কাজ 
করবে। তাদের মধোও ভাগ থাকবে । কেউ খেলাধূলাঃ কেউ স]হিত্য, কেউ 
ছবি, কেউ রাজনৈতিক সংক্রান্ত সংবাদের জন্য উপ-সমিতিতে ধাকবে। তারাই 
সংবাদ-বোর্ডটির জন্য সমস্ত কাজ করবে । 

সবশেষে"বল! যায়ঃ সংবাদ সংগ্রহ করে সাজিয়ে দেবার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা ষে 
আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় তার মুল্য কোনো রকমেই অস্বীকার কর। যায় না। 

৫। ভিদ্যালন্ লাফগহ (5০8০০] 01880178) £ বিদ্যালয়কে শুধু মাত্র 
শিক্ষাদানের কেন্দ্র মনে করা ঠিক নয়। বিগ্ভালয় এমন একটি সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠান, 
যার প্রভাব সমাজে অপরিসীম | কারণ এখানে ভবিষ্যৎ নাগরিক তার রুচি 
সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, দেশের সম্পর্কে চিন্তা! ভাবনার ক্ষমতা এবং অন্যান্য অত্র 
বিষয় পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিভ্ালয়কে আমাদের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করতে হবে। 


৩৮ শিক্ষা-বিচিতর 


সেই কারণেই ক্্যালয়ের পরিবেশকে রাখতে হুবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । কারণ 
অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কখনও সৎ চিন্তা এবং সৎ শিক্ষার অনুকুল হতে পারে না। 
কিন্তু কিভাবে এ কাজ হতে পারে? এ যায়, ছাত্রছাত্রীর! নিজেরাই তাদেক 


|] 
% 





শি এ, 
পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখবে ! নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নেবার মধ্যে গৌরব 
আছে। ছাত্রছাত্রীদের এই গৌরব উপলব্ধির সুযোগ পাবে । 

শ্রেণীকক্ষ থেকেই শুরু কর! যাক। ছাত্রছাত্রীরা কখনও শ্রেণীকক্ষে পেন্সিল 
কাটবে না। কাগজও ছি'ড়ে টুকরো! করে ফেলবে না শ্রেণীকক্ষে। তার জন্ডু 
প্রয়োজন হলে একটি ময়লা! ফেলবার ঝুঁড়ি রাখবে ক্লাস ঘরের এককোণায় । সেটা, 
প্রতিদিন সকালে এসে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে নিজেপাই | 

শরেণীকক্ষে থুথু ইত্যাদিও কখনও ফেলবে না। ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজন হলে বাইকে 
টুনকালি রাখা একটি পাত্রে সেগুলো ফেলবে, যাতে তা! বাতাসকে দিত করতে 
না পারে। চেয়ার টেবিল বেঞ্িতে কখনও তার চক; পেনসিন অথবা কালির দাগ 
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দেবে না। ক্লাসে এসে একটা ঝাড়নি দিয়ে নিজেরাই সব পরিষ্কার করবে। 
ক্লাস ঘরকেও অমনিভাবে পরিষ্কার করবে। তবে এতে)কদিন নয়, যাসে অভ্ততঃ 
সবার ক'রে। 

বিষ্ভালয় গৃহের দেয়াল পরিষ্কার রাখা ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম কর্তব্য । সেখানে 
কোন্তদা লেখা কেউ লিখলে সে লেখা সঙ্গে গঙ্গে মুছে ফেলতে হবে। সবাইকে 
জানিয়ে দিতে হবে দেয়ালে লেখা সঙ্গত কাজ নয়। তাতে বিদ্যালয় ভবন 
অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে । 

বিদ্ভালয়ের যে সব জিনিসপত্র সবই ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব জিনিস বলে মনে 
করতে হবে। সুতরাং তারা তা নিয়মিত মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করবে । 

অনেক বিদ্ভালয়েই বাগান থাকে । সেই বাগানকে সুন্দর ক'রে তুলবার ভার 
ছাত্রছাত্রীদেরই । তারা আগাছ! পরিষ্কার করবে, জল দেবে; বেড়া থাকলে সেই 
বেড়ার উপর আগাছা উঠতে দেবে না। তাছাড়া ফুলগাছের শুকৃনে! ডাল পাতা 
ইত্যাদি খসিয়ে দেবে গাছ থেকে । জমা করে রাখবে এক জায়গায় । তা পচে 
গিয়ে প্রয়োজনীয় সার হবে । বাগানের কাজে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতিগুলোও 
কাজের শেষে তারা পরিষ্কার করে রাখবে । এই প্রসঙ্ষে বলা যায় খেলাধূলার 
জিনিসপত্রঙুলোও তারা পরিষ্কার পরিচ্ছম করে রাখবে । সেগুলো যথাস্থানে 
রাখাটাও তাঁদের কর্তব্য । 

শুধু বিদ্ভালয়কে পরিচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না। বিষ্ালয়ের ঢারদিকের 
পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের পাশে যদি অপরিচ্ছন্ন নর্দমা 
থাকে, আগাছার জঙ্গল থাকে, তবে তা ছাত্রছাত্রীর! পরিষ্কার করবে। শুধু তাই 
নয় সেখানে যাতে অযাস্থ্কর আবহাওয়া সূ না হয়* তারজন্ম সেসব 
জায়গায় ডি-ডি-টিঃ ফিনাইল প্রভৃতি ছিটিয়ে দিতে হবে। 

এইভাবে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারলে 
বিস্তালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। 


শ। প্রক্ষুতি পধহেক্ষণ 


আমর] যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করি সে পরিবেশ সম্পর্কে জানা আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন । আমাদের চারপাশে কি কি ফুল ফোটে, কি কি গাছ জন্মায়, 
কোন কোন পাখী আসে বিভিন্ন খতুতে, নীত-গ্ীতর-বর্ধায় কি অবস্থা হয় চতুর্দিকে 
সসে সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই জানবো । শুধু ভাই নয় একটি বড়ো খাতায় 


৪৭ শিক্ষা-বিচিতরা 


সুন্দর করে এর সমস্ত বিষয় লিখতেও হবে। দেখতে হবে তুচ্ছতম কোনে! 
বিষয়ও যেন বাদ পড়ে না যায়। এই খাতাটির নাম দেওয়া হবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ 
খাত1।' ছাত্রছাত্রীর! বিশেষ ক'ণধে এই “প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতা" রাখবে । প্রভোক 
দিন সকালে বিকালে যখনই সময় পাবে তখনই তারা বেরিয়ে পড়বে খাতা সঙ্গে 
ক'রে, দেখবে আর লিখবে । খাতা! ভ'রে তুলবে প্রকৃতির সংবাদে । 

বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের খিনি শিক্ষক ব! শিক্ষিকা, তিনি এই খাত] নিয়মিত 
দেখবেন। শির্দেশ দেবেন ছাত্রছাত্রীদের | কোথায় কি ভাবে আরে। লিখতে হবে, 
কোন জিনিষটি বাদ প'ড়ে গেছে, দব কিছু দেখিয়ে দেবেন তিনি । 

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় কেবল | দেখেছি; তাই লিখলেই চলবে না । আরো 
কিছু কাজ করতে হবে। তাতে যেমন আকর্পণীয় হয়ে উঠবে খাতাটি, তেমনি 
আরো প্রামাণা হয়ে উঠবে । 

ধর! যাক শরৎকাল সম্পর্কে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় লেখা হচ্ছে। লিখতে 
হবে শিশির শম্পর্কে সকালের গরম নয় ঠাণ্ডাও নয়__এই আবহাওয়া সম্পর্কে। 
তাপ কত ডিগ্র তা লিখতে পারলে আরে! ভালো হয়। আকাশের রঙ গাঢ় নীল 
এবং আকাশে ছেঁড়! ছেঁড়া মেঘ, তাও লিখতে হবে। লেখার পাশে ছোড়া 
মেঘের ছরি একে দিতে হবে। এমনি প্রাকৃতিক পরিচয় লিখে ফুল পাতার কথা 
লিখবে । শরতে ।শউলি ফোটে _শিউপি ফুলকে সেই পাতায় এ'টে দিতে হবে । সেই 
সঙ্গে শিউলির পাতাকেও। কিন্তু কিভাবে রাখা হবে শিউলি ফুলকে,তার পাতাকে ? 

ছুণ্টুকরো ব্রটিং পেপার নিতে হবে । তার মাঝখানে ফুল আর পাতাটিকে 
খুব সাবধানে রেখে চেপে রাখতে হবে | ছু" চারদিন বাদে খুললেই দেখা যাবে 
শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে সেগুলো । ব্লটিং পেপার তার মধ্যের রসটুকু শুষে 
নিয়েছে। তখন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় সেগুলো! লাগালে কোনে। অসুবিধের কিছু 
থাকবে ন]। 

এমনিভাবেই ফুল,» পাতা, মরা! প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ 
খাতায় রাখবে ছাত্রছাত্রীরা--রাখবে পাখীর পালক । চড়ুই, শালিক, পায়র! 
ইত্যাদি। পাখীর পালক পেতে তো আর অসুবিধে নেই । 

সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতা থেকেই তৈরী হতে পারে একটি শহর 
বা গ্রামের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের চমৎকার একটি বিবরণ | কারণ শহ্র বা গ্রামের 
সমস্ত অঞ্চল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা আসে । সুতরাং সব অঞ্চলেরই বিবরণ পাওয়! 
যাবে এই সব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ খাতায় | ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাই শিক্ষক শিক্ষিকার! 


বিদ্যালয়ের কৃত্যালি ৪১ 


একটি বড়ো খাতায় এটি তৈরী করবেন। নতুন কেউ এলে এই খাতাটি থেকেই সে 
"শহর ব! গ্রামটি সম্পর্কে খুব সহজেই প্রকৃতি বিষয়ক সব কিছু জানতে পারবে | 


৭ গ্া্চঙ্ু ও ভিনোদগাগাক্স পক্িচাজ্ন্া 


বি্ভালয়ের টিফিনের সময় ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা খেলাধূলা, ছুটোছুটির প্রয়োজন 
হয়ে গড়ে । কারণ সকালে বিদ্যালকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যন দিতে হয় 
লেখাপড়ায় । চার পিরিয়ড় তাতেই তারা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তারপরে 
খানিকটা খেলাধূলা! আনন্দ ন! হ'লে তার! আর পড়াশুনোয় মন দিতে পারে না। 
তবে সে খেলা রৌন্রে পরিশ্রান্ত হয়ে করবে না। তাতে শারীরিক ক্লান্তিতে আর 
পড়তে ইচ্ছে করবে ন!। 

এইজন্য তাদের থাকবে কমনরুম | সেখানে থাঁকবে ঘরের ভেতর যে যে খেল 
10৫০০: 821০১) সম্ভব সেগুলো, খেলাধূলার পত্রিকা, ধাবার বই ইত্যার্দি যাতে 
[কছুসময়ের জন্য মনটা তাদের অন্যদিকে ফেরে অথচ তারা শ্রান্ত হয়েও না পড়ে। 

খেলাগুলোর মধ্যে থাকবে; ক্যারাম, টেবিল টেনিস, লুডে| বাগাঁডলি ইতি । 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তাদের বয়স ও যোগাত। অনুসারে খেলা বেছে নেবে। 
অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র ব) ছাত্রী ক্যারাম খেলবে--দশম শ্রেণীর ছাত্র ব1 
হাত্রী খেলবে টেনিস । 

কমনরুমের জন্য একজন শিক্ষক ব। শিক্ষিকা থাকবেন । তিনি টিফিনের সময় 
হঠাৎ কখনও বসে ছাত্রছাত্রীদের এই খেলাধুল! পর্যবেক্ষণ করবেন । কমনরুমের 
জন্য অবশ্য ছাত্রছালীদের এই খেলাধূল! পর্যবেক্ষণ করবেন । কমনরুমের জন্য 
অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বেছে একটি সমিতি গঠন করবেন তিনি। তারা 
তকে সাহায্য করবে সবসময় । তাদের কারে! ওপর খেলা ঠিকমত চলছে কিনা, 
তা দেখার ভার থাকবে । কারো ওপর ভার থাকবে পত্রিক! ইত্যাদি ঠিকমতো 
ব্যবহার হচ্ছে কিন| তা দেখার, কেউ দেখবে এসব নিয়ে কোথাও গোলমাল হচ্ছে 
কিশা। তাহলেই সুষ্ঠুভাবে চলবে ০০101. £০০৮; বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
4০902011010 ০০] এ ধাধা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগ্নিতারও ব্যবস্থা থাকবে। 
তার জন্য পুরস্কারও দেওয়া] হবে । সমস্ত ব্যাপারটি পরিচালন! করবে কমনরুমের 
জন্য নির্বাচিত ছাত্র সমিতি | 

এইভাবে একটি বিদ্যালয়ে চমৎকার এঁকটি কমনরুম তৈরী ক'রে বিদ্যালয়ে 
স্বাস্থাকর আবহাওয়ার সুষ্টি করতে পারবে । 


৪২. শিক্ষা-বিচিত্রা 
৮। বিদ্যালস্সেন্স সাবপক্বতচ ত্র 

ফলাফলেই বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। তার কীতি, কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বে। সেই 
কর্মঘজ্ঞের হোতা! ছাত্ররা । তাদের মধ্যে রয়েছে ভাবীকালের প্র । তাই ছাত্রদের 
মধ্যে এত আশা! উদ্দীপনা, এত প্রত্যাশা । তাদের মধ্যে সম্ভাবনাময় যে ভবিস্তৎ 
রয়েছে, যে প্রবণতাগুলে প্রকাশেন্র পথ খু'জছে, তাদের জাগ্রত ও পরিচালিত 
করাই হ'বে বিদ্যালয়ের সারফতচক্রের কাজ । সে কাজের অধিকাংশই হবে 
পঠন-বহিভূতি নান! কাজ যেমন-নাটকাভিনয়, বিতর্ক সভা, বাখিতার 
পরীক্ষা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গী 
প্রতিযোগিতা | 

প্রবণতা ও সামর্থ অনুসারে প্রতিটি ছাত্র যাতে কোন-না-কোন বিভাগীয় কাজে 
অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে । তাদের যোগাতার 
প্রকৃত মুল্যায়ন যাতে হয়, সেজন্য মাসে মাসে একটি সাধারণ-ছাত্র-সভা অথবা কোন 
প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের কার কোন দিকে 
ঝৌক, সেই সেই বিভাগের ছাত্রদের নামের তালিকা ঠিক করে দেবেন বিদ্যালয়ের 
কেরিয়ার মাষ্টার । 

এই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়, সেজন্য উৎসাহী; 
শিক্ষকদের নিয়ে একটি সারঘ্বতচক্র গঠন করতে হবে | এই সমিতি ছটি শাখাক়্ 
বিভক্ত হবে । তিনজন সভ্য নিয়ে যে উপসমিতি গঠিত হবে, তাদের কাজ হুকে 
ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নাটকাভিনয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান 
গুলি পরিচালন কর! । 


এখন এই ছণটি উপসমিতির করণীয় কাজ কি, সে সম্পকে আলোচনা কর! 
যাক £-- 


»। নাটকাভিনয় উপসমিতি £ এই সমিতি শিক্ষাবর্ষের তিনটি পর্কে 
কমপক্ষে তিনটি নাটক যঞ্চস্থ করার বাবস্থা করেন। অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় 
কাজ- যেমন সাজ পোষাক উপকরণ তৈরি, রূপসজ্জার বাবস্থা করাঃ মহলা দেওয়া, 
নিমন্ত্রণলিপি রচনা কর। প্রভৃতি কাজ করবেন। ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযোগী; 
কয়েকটি ভালে! নাটকের তালিকা এখানে দেওয়া গেল। যথা--রবীন্দ্রনাথের 
“ভাকঘর+ সুকুমার রায়ের “অবাক জলপান+, সুনির্মল বসুর--আননানাডু। 

২। বিতর্ক-উপসমিতি £ পনের দিন অন্তর বিতকর্পভা পরিচালন! করতে 
হবে যথাক্রমে প্রতি মাসের দ্বিতীয়'ও শেষ সপ্তাহের শনিবারে। তার আগে 


বিষ্ভালয়ের কৃত্যালি ৪৩. 


বিতকে” অংশ গ্রহণেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নাম তালিকা আলোচ্য বিষয়ের নাম প্রণয়ন 
ও প্রকাশ করতে হু'বে। নমুনা স্বরূপ দু একটা সম্ভাব্য বিতকর্মুলক বিষয়ের 
নামোল্লেখ করা গেল। যেমন-(ক) কৃত্যমুখী শিক্ষা বনাম মামুলী শিক্ষা 
(খ) ছাত্রদের কি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কর! উচিত? (গ) নব প্রবতিত শিক্ষা 
বাবস্থা ভালো না মন্দ ? ইত্যাদি । 

৩। বাষ্িতার পরীক্ষা : বিতর্ক সভা ছাড়াও প্রতিদিন প্রার্থন! সভার 
অস্তে, অথবা জন্মতিথি উদযাপনের দিনে পালাক্রমে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে কিছু-না 
কিছু বলার সুযোগ দিতে হবে । 

৪। আবৃতি-প্রতিযোগিত| £ বয়স ঘনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ছৃ'টি ভাগে 
ভাগ করে নিতে হবে| যথা কে) বালক বিভাগ--শ্রেণী সীমা হবে €ম থেকে 
৭ম শ্রেণী (খ) কিশোর বিভাগ--শ্রেণী পীযা-৮ম থেকে ১*ম মান। সরস্বতী 
পূজা ও নেতাজী দিবসে আবৃত্তি প্রতিযোগিতাঁর দিন ধার্য করা যেতে পারে। 
আবৃত্তিযোগ্য কবিতাবলী বাংলাভাষার শিক্ষকমহাশয় নির্বাচন করে দেবেন। 
এখানে কয়েকটি আবৃতিযোগ্য কবিতার নাম বিভাগ অনুসারে উল্লেখ কর। গেল৷ 
(কে) বিভাগের জন্া-_রবীন্দ্রনাথের *বীরপুরুষণ, “পণরক্ষা” নজরুলের “লিচুচোর+ 
কাঠবিড়ালি ও খুকু, সমব্থী-_রবীন্দ্রনাথ, অরুণ বরুণ কিরণমালা | (খ) বিভাগের 
সম্য--রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, “হুঃসময়+; ঝুলন+? “নির্ঝরের স্বপ্ন ভগ্ন”, “পুরাতন ভৃত্য” 
“ছুই বিঘা! জমি” সুনির্মল বসুর-সািয়ান।”, “সবার আমি ছাত্র” সুকুমার রায়ের 
“গোঁফ চুরি”, যতীন বাগচীর--“অন্ধবধূ' প্রভৃতি । 

«| চিত্রাঙ্কন প্রতিবোগিতা-_বিগ্ালয়ের মুক্তাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা কর] যেতে পারে । মডেল থেকে বা মন থেকে আকতে দেওয়া যেতে পারে। 
বি্ভালয়ের চিত্রকপার শিক্ষকমহাঁশয় এই প্রতিযোগিতার প্রধান বিচাঁরক থাকবেন । 
এই প্রতিযোগিতাঁও পূর্বের ন্যায় কে) ও ধে) দলে ভাগ করে নিয়ে পরিচালনা 
করতে হবে। 

৬। সঙ্গীত প্রতিযোগিতা : এখানে দল ও গানের বিভাগ করে নিতে 
হবে। যেমন- রবীন্দ্র সঙ্জাত, আধুনিক ও ক্লাসিক্যাল ইত্যার্ধি। 


৯। প্রদীপ (81০৫8) ও আহ্দু্পতান্ত আনঙ্িত্র প্রত্ততক্লণ 


এই বিচিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ জানতে হলে এবং নদ, নদী” 
পর্বত, সমুত্র' নগর, ছলপ্রপাত প্রভৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সর্বাঙ্ীপ ভ্ঞানলান্ছ 


শিক্ষা-বিচিত্রা 


করতে হলে দেশভ্রমণের প্রয়োজন | দেশত্রমণ আবার অত্যান্ত ব্যয়সাধ্য এবং সকলের 
পক্ষে সম্ভবও নয় | তাই জনসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রদের সমগ্র পৃথিবীর মোটামুটি 
সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য নানারূপ চিত্রাঙ্কন, মডেল, মানচিত্র ও গ্লোব 
প্রভৃতির সহায়তা একান্ত প্রয়োজন । ছোট দেশ বা প্রদেশ চিত্র দিয়ে দেখান 
যেতে পারে, কিন্তু একটি মহাদেশ বা মহাসমুত্রের বিশদ বিবরণ চিত্র দিয়ে বুঝান 
সম্ভব নয়। তাই দেশের, মহাদেশের এবং পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন 
হয়েছে । 

এতে নানাপ্রকার সাক্কেতিক চিহ্কের দ্বারা ভূ-ভাগের বিভিন্ন অংশ, সমুন্ঃ পর্বত; 
শদী প্রভৃতির আকৃতির পার্থকা, পরস্পর দূরত্ব, আয়তন ও সীমা ঠিক রাখিয়া নকৃশ! 
শাক! হয়। বিশেষ বিশেষ পরিমাপের দ্বারা এই চিত্র আকা হয় বলে একে 
মানচিত্র বলে। 

কোন ছুটি স্থানের মধাবতাঁ দূরত্বকে ছোট আকারে এঁকে দেখানকে স্কেল 
বলে। ফ্কেলে প্রতি সেন্টিম্টারে ২৫১৫০ প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। 

মানচিত্রে শানাবূপ রঙের সাহায্যে এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে পর্বত, নদী, 
মরুভূমি" সমভূমি প্রভৃতি দেখান হয়ে থাকে । মানচিত্রে ভূমির ঢাল ও উন্নতি 
দমোম্নতি রেখার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। উচ্চতা যেখানে বেশী, সেখানে রেখা- 
গুলি খুব ঘন ? যেখানে নিয়+ সেখানকার রেখাগুলি দূরে দুরে অবস্থিত। ভ্রুলেখ 
দ্বারাও উন্নতি নিরূপণ করা যায়। আবার প্লাষ্টার, মৃত্তিকা+ রং প্রভৃতির দ্বার 
কোন ধেশের মডেল তৈরী করে পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির আকার দেখান 
যায়। এন্সপ মানচিত্রকে রিলিফ ম্যাপ বলে। ঃতবে এতে পর্বতাদির উচ্চতা 
প্রভৃতি নিরভূলভাবে দেখান যায় না। সাধারণ জ্ঞান মাত্র হতে পারে । আজকাল 
নদী, পর্বত, সমুদ্রআোত, জলবায়ু প্রভৃতি পৃথক পৃথক মানচিত্রে দেখান হয় | এতে 
প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে । রাজনৈতিক মানচিত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমা 
নগর, রেলপথ ইত্যাদি দেখান হয় | 


মানণ্ত্রের সঙ্কেত চিহ্ £ 


গ্রামের নক্সা দেখে যেমন গ্রামের সব কিছুর অবস্থান জানা মায়, সেইরূপ 
মানচিত্র দেখে দেশের নদ নদী, পাহাড়-পর্বত, হুদঃ মরুভূমি, রাস্তা, রেলপথ, 
শহর প্রভৃতির অবস্থান জানা যায়। ভূগোলে জ্ঞানলাভ করতে হলে যাসচিত্র 
শ্ীকা শিখতে হয়। ৮ 


বিষ্ভাল্য়ের কৃতালি ৪৫ 


রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে হলে বালি, কাদ!, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি দিয়ে করা 
যেতে পারে। 

বাজিঃ রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে প্রাথমিক অবস্থায় বালি দিয়ে শিক্ষ' 
করাই সহজ। বালি ভিজিয়ে নিয়ে কাজ করা যায়। মনে কর, তোমার জেলার 
কিংবা দেশের নমুনায় একখান! মানচিত্র তৈরি করতে হবে | প্রথমে একটি চওড়া 
তক্তা বা টিনের পাত নিয়ে তাতে সীমারেখা একে নেবে । তারপর এ সীমারেখার 
মধ্যে পাতলা করে সমানভাবে কিছু বালি ফেলবে! কোন স্থানের কত উচ্চতা 
তা আগে জেনে রাখবে । সে অনুযায়ী উচ্চতানুসারে সর্বোচ্চ স্থানে বেশী বালি 
এবং তা থেকে নিয় স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প বালি ফেলবে। উ"ঢু পাহাড় বা পর্বত 
থাকলে ওদের চুড়া শুকৃনে! বালি দিয়ে করলে একটু অসুবিধা হয়। এ সমস্ত 
স্থনে ভিজা বালি দিয়ে তৈরি করাই সুবিধাজনক । প্রথম অবস্থায় উচু জায়গা, 
চূড়া প্রভৃতি করতে কেবল আঙ্লই ব্যবহার করবে । 

কাদা: কিছু এটেল মাটি ভালভাবে গ'ড়ো করে তার সঙ্গে কিছু তু'ষ ও 
পাট ছোট ছোট কৰে কেটে মিশিয়ে নাও। এরপর জল মিশিয়ে ভাল করে ছকে 
নাও। অল্প অল্প করে জল দেবে, একেবারে বেশী জল দিলে মাটি নরম হয়ে যেতে 
পারে। স্থায়ী রিলিফ ম্যাপ তৈরি করতে হলে মাটির সাথে গোবর মিশিয়ে নিলে 
ফাটবার আশঙ্ক। থাকে না। 

কাগজের মণ্ড ঃ প্রথমে নরম কাগজকে ছোট ছোট করে কেটে দু-তিন দি 
জলে ভিজিয়ে রাখ । মাঝে মাঝে ঘেটে দাও যাতে টুকরোগুলো! পাতে পাতে 
খসে যায়। তারপর বেশী জলটুকু ফেলে টেকি অথব! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কাদার 
মত কর। এইব্সপে কাগজের মণ্ড তৈরি হবে। এখন এঁ মণ্ডের সঙ্গে লেই বা 
গঁদ মিশিয়ে দাও। কাগজের মণ্ড রিলিফ ম্যাপ তৈরির পক্ষে উৎকৃষ্ট উপকরণ । 

মোমমাটি বা প্লাস্টিসিন্‌: নিয়লিখিত প্রণালীতে মোমমাটি তৈরি করে 
নিতে পারে । (ক) খড়িমাটি ১ কেজি* (খ) মোম ১২৫ গ্রাম। (গ) নারকেল তেল 
১২৫ গ্রাম, (ঘ) মেটে সিদুর ১০ গ্রাম। 

খড়ি মাটিকে ভালভাবে গুড়ে! করে নেবে । মোম ও নারকেল তেল একট 
পাত্রে জাল দেবে । যখন গলে খুব নরম হবে, তখন খড়িমাটি গুড়ে। ও মেটে পি'ছুর 
ভাল করে মিশিয়ে নেবে | ঠাণ্ডা হলে ভাল করে পিষবে। যদি মোমমাটি শক্ত 
বা নরম করার দর কার হপ্ন তবে মোম ৭1 নারকেল তেল কম বা বেশী করে 
দেবে। মডেলের পঠষ্ক মোমাটিই সবচে প্লে ভাল উপাদান । 


৪৬ শিক্ষা-বিচিত্রা . 


নমুনা তৈরির প্রণালী :_ 
১। কাঠ বা পেউ বোর্ডে তার সীম! রেখা আকবে। 


২। সীমারেখার মধো আঙল দিয়ে কাদা; মণ্ড ব! মোমযাটি সমানভাবে 
বসাতে হবে। 


৩। রিল নিয় হবে। 


৪। উপত্যকা, মালভূমি ও পর্বত-্পথ ইত্যাদি দেখাতে তৈরি বন্ত বেশী পরিমাণ 
টিপে বসাবে । 


& | পর্বতের উচ্চতানুসারে মাপকাঠি দিয়ে কম বা বেণী*করে এ বস্ত বসাবে। 
পর্বত-চূড়া কাঠি দিয়ে ছে'টে ঠিক করে দেবে । সূক্ষ্ম কাজগুলি কাটি দিয়ে করবে । 

৬। নদীর উৎপতি স্থল হতে মোহন! পর্যন্ত কাঠির সরু ধার দিয়ে অল্প গর্ভ 
করে দেখাবে । মোহনার দিকে কেমশঃ চওড়া হবে । 

৭। হুদ থাকলে বাঁশের ছুরি দিয়ে কেটে নিচু করে দেবে । 

৮। সীম! রেখার মধ্যে বিভিন্ন জায়গার উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য এ সব জায়গ! 
নির্দেশ ষ্রূপ কতকগুলি পিন এ'টে নিতে পার। তারপর এঁ পিন আট! জায়গায় 
উচ্চতানুসারে মণ্ড বা কাদা লাগাবে । 

৯। রঙের বাবহাঁর মানচিত্র অনুযায়ী কর। কেবলযে সব পর্বত বারমাস 
তুষারে ঢাক! থাকে তার চুড়ায় সাদা রঙ দেবে। তারপর বািশ করবে। 

১৯। কাগজের মণ্ড দিয়ে নমুনা! তৈরি করলে, ভাল করে শুকিয়ে রঙ দেবে 
এবং নরম ত্রাস দিয়ে বানিস করবে । 

১০। ন্বিহ্যালস্্ পতি 


বিভ্ভালয় পত্রিক1 বিগ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক এবং মাংস্কতিক পরিচয় 
বহন করে। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই বিদ্যালয়ের সারা বছরের উৎসব, অগ্রগতি 
ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। 

সুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের রচনাশক্তি কল্পনার প্রসার ইত্যাদিও বিষ্ভালয়ের 
মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে তোল! সম্ভব । সেই সঙ্গে তাদের আশা-আকাঙ্াও রূপ পায় 
এই পত্রিকার যধ্যে দিয়েই । 

সুতরাং বিস্ভালয় পত্রিকাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রবাশ কর! একটি বিরাট 
কর্তব্য । কিন্তু এই কর্তব্য কারো পক্ষে একা পালন কর] সম্ভবপর নয়। তাছাড়া 
ছাব্রছাত্রীদেরও এই পত্রিকা সম্পাদনান্ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আহ্বান করতে হবে 
কারণ সম্পাদনার ব্যাপারে তার! যুক্ত না থাকলে পত্রিকার উদ্দেস্ঠই ঘ্যর্থ হবে । 


বিষ্ভালয়ের কৃত্যালি ৪৭ 


পত্রিকার জন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাঁ শিক্ষিকা যিনি থাকবেন ; তিনি বিভিন্ন শ্রেণী 
থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত করে পত্রিকার কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করবেন। 
আরো! একভাবে এই কাজটি করা যেতে পারে । ছাত্রছাত্রীরাই নির্বাচন করবে 
তাদের প্রতিনিধি । নির্বাচন করবে ভোটের মাধ্যমে | 

তারপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের বিভিন্ন কাজের ভার দেবেন | 
ছাত্রছাত্রীদের মধা থেকে একজন পত্রিকার ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক ত্বে। ভারপ্রাপ্ত 
শিক্ষক/শিক্ষিকা তাকে মনোনীত করবেন। এ ব্যাপারেও ভোটের মধ্য দিয়ে 
নির্বাচন হতে পারে । 

বি্বালর পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ কবিতা৷ ছাড়াও কতগুলো বিষয় অবশ্যই ধাকবে । 
(সে বিষয়গুলো! হলো, মহাপুরুষের জীবনী, ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে তাদে র 
নিজেদেরই রচনা, বিজ্ঞান, জাতীয় ফ্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের অগ্রগতি ইত্যাদি। 

পত্রিকা প্রকাশের জন্য নানাধরণের কাজ আছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা 
সেই কাজগুলোকে সম্পাদক এবং সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। 

পত্রিকার প্রথম কাজ লেখ। এবং আঁকা সংগ্রহ । ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক সদস্যদের 
সহায়তায় লেখা এবং আকা! ছবি সংগ্রহ করবে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে । নেগুলো সে 
নিজের কাছে রাখবে। তারপর গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আলাদ! ক'রে সাঞ্ধিয়ে ভারপ্রাপ্ত 
শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে পৌছে দেবে । তিনি লেখাগুলো! মনোনয়ন ক'রে দেবার 
পর সম্পাদক সদষ্দের সাহাধ্য নিয়ে প্রেসে পাঠাবার জন্ম বড় কাগজে সুন্দর করে 
লেখাগুলো কপি করে দেবে। ছাত্রছাত্রী সম্পাদক শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় 
বিদ্যালয়ের সারা বছরের উৎসব; অগ্রগতি ইত্যাদির বিবরণ লিখবে । খেলাধূলা, ভ্রমণ 
ইত্যাদি বিষয়ে যারা ভারপ্রাপ্ত তাদের বিবরণ সংগ্রহ ক'রে নেবে সেই সঙ্গে । 

প্রথবারের প্রুফ তারাই ভাগ কারে দেখে নেবে । ছাপার আগে শেষবারের 
মতো! যে প্রুফ আসবে তা অবশ্য দেখবেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা । ছাপা ভালো 
কি ষন্দ কুচ্ছে, কি রকম হলে সাজানো! ভালো হয়ঃ সে লম্পর্কেও মতামত দেবে 
ছাত্রছাত্রীরা । 

পত্রিকার মলাট আঁকতে হবে নিজেদেরই | এ বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতা! 
আহ্বান করা যেতে পারে। তারাই এই প্রতিযোগিতার আন্বান করবে। 
ছাত্র/ছাত্রী সম্পাদক এবং স্স্তরাই বিচারকের কাক করবে। সবচেয়ে ভালে! 
ছবিটি দিয়েই হবে পত্রিকার মলা । সেই-ই হব বিজয়ীর পুরস্কার | 

প্রকাশের পর সব চাইতে বড় কাজ পত্রিকা! বিতরণ । 


৪৮ শিক্ষা*বিতিত্রা 


ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে থাকবে পত্রিক1। তিনি সদস্যদের দিয়ে 
প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য পাঠাবেন। তারা নাম লিখে নিয়ে 
পত্রিকা দেবে। 

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পত্রিকা দেওয়া হয়ে গেলে বিভিন্ন বিদ্ালয়ে এবং 
কিছু খ্যাতিমান সাহিত্যিকঃ শিল্পী এবং শিক্ষাবিদকে পত্রিকা দিয়ে আসবে ছাত্র- 
ছাত্রীরা । বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দপ্তরেও পত্রিকা! পাঠাতে হবে । কারণ বিদ্ভালয়ের 
ছাত্রদের লেখা, ছবি ইত্যাদি সম্পর্কে তার! তাদের অমূল্য মত দেবেন । সে মতা 
মতগুলো ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য সাধনায় উদ্ব,দ্ধ করবে নিশ্চয়ই । 

সবশেষে বলা যায়, বিগালর পত্রিক। বিদ্যালয়ের অপরিহার্য একটি বিষয় | 

১১। শ্রেণী পালাগান 

পাঠাগার বিদ্ভালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান পিপাসা! 
মেটাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগার তাদের আনন্দের আশ্রয় হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে 
তারা পরিচিত হুয়ে ওঠে পৃথিবীর সঙ্গে | সুতরাং বিগ্ভালয়ের পাঠাগার ছাত্র-- 
ছাত্রীদের কাছে বর্গের সঙ্গে তুলনীয় । 

বিদ্ালয়ে একটি সাধারণ পাঠাগার এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে 'একটি ক'রে ছোট 
পাঠাগার তৈরী কর প্রয়োজন । প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর৷ নিজেদের চেষ্টায় 
এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের চেষ্টায় এই পাঠাগার গণড়ে তুলবে । ছাত্রছাত্রীরা 
নিজেরাই এই পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এব্যাপারে তাদের. 
কাজ করতে হবে শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকার ( 01855 €58০185) নির্দেশে । 

প্রতোক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর! নিজেদের মধ্য থেকেই কয়েকজন নির্বাচন করকে 
পাঠাগার পরিচালনার জন্য । ভোটের মধ্য দিয়েই এই নির্বাচন হতে পারে। 
অথব! ছাত্রছাত্রীদের প্রতোকেই যাতে পরিচালনার ব্যাপারে সুযোগ পায়, তার জন্য 
সমস্ত ছান্রছাত্রীকে কয়েকটি দলে ভাগ ক'রে একেক মাস একেক দলের ওপর 
পরিচালনার দাকিত্ব দিতে হবে। একেবারে নীচু শ্রেণীতে অবশ্ট শিক্ষক, 
শিক্ষিকারাই এই ভার নেবেন । | 

শ্রেণীকঙ্ষে একটি আলমারী থাকবে । বইগুলো থাকবে তার যধ্যে। বই 
নির্বাচন করা হবে শ্রেণী অনুসারে | অর্থাৎ যে শ্রেনী, সেই অনুযায়ী বই কেনা হবে! 

সাধারণ পাঠাগার থেকে এ পাঠাগার কিছুটা অন্যরকম হবে-__এখানে পাঠ্য বই 
এবং সে সম্পর্কে অন্যান্য বই বেশী থাকবে । যাতে পাঠ্যবিষয় ছাত্রছাত্রীরা আরো 
ভালো ক'রে জানতে ও বুঝতে পারে । সমস্ত বই এর তালিকা সহ একটি খাতা; 


বিগ্কালয়ের কতাালি ৪৯ 


থাকবে সেখানে। ছাত্রছাত্রীরাই লিখবে সেটি। আরও একটি খাতা থাকবে, 
যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর নাম থাকবে । প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পাশে লেখা হবে 
কিসে নিয়েছে, কার কাছ থেকে নিয়েছে, কবে ফেরৎ দেবে । ফেরৎ দেবার 
সময়, তারিখ লিখে দেবে সে। সপ্তাহে একদিন বা ছ'দিন এই বই দেওয়। 
নেওয়া চলতে পারে । সাতদিনের বেণী কেউ বই রাখতে পারবে না। বই 
দেওয়! নেওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধে বোধ করলে সোজা চলে যাঁবে সাধারণ 
পাঠাগারের গ্রন্থগারিকের কাছে । না হলে শ্রেনী শিক্ষক/শিক্ষিকারও সাহাযা 
নিতে পারে। ৃ 

কোনে শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে বা অন্য কারণে কোনো ঘণ্টা 
(79104 ) ফাকা গেলে ছাত্রর! লাইব্রেরী থেকে সবাইকে বই দেবে । ফলে 
ঘণ্টাটি তার] পড়াশুনোর মধ দিয়েই কাটাতে পারবে । 

শ্রেণী কক্ষের পাঠাগার ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় নিজেদের পাঠাগার | 
সুতরাং এর মধ্য দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ যেমন জেগে উঠবে, তেমনি বই সম্পর্কে 
মমতাও তৈরি হবে । 

যে শ্রেণী কক্ষের পাঠাগার যতো! সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হবে, সে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর 
পক্ষে ত। ততো! গৌরবের | 


১২ | বিদ্যাস্রতনেন্স লহগ্রহশ্াজ। 

যা কিছু পুরানো, যা কিছু ছুলনভ, সব কিছুরই বিশেষ একটা মুল্য আছে। তা 
দেখবার জন্য আগ্রহ থাকে আমাদের | দেখবার জন্য ঘুরেও বেড়াই আমর] 
আর তারই জন্য গড়ে ওঠে মিউজ্জিয়ম বা সংগ্রহশালা । 

মিউজিয়ম আমর] সবাই প্রায় দেখেছি। কলকাতার ভারতীয় যাছৃঘর থেকে 
সুরু করে ব্যক্তিগত মিউজিয়মে__সবখানেই বিভিন্ন ধরণের জিনিষের সংগ্রৎ আছে । 
কলক'তার ভারতীয় যাহ্ঘরে মিশরের মামি; প্রাগৈতিহাসিক যুগের জস্তর কষ্কাল, 
নানা দুল এঁতিহাপিক বিষয়বস্ত থেকে সুরু করে প্রাচীনকালের লোকদের পাু- 
লিপি পর্যস্ত পাবে । এসব দেখে আমর] অবাঁক হয়ে যাই । 

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা! ছোট্ট একটি মিউজিয়ম গড়ে তুলতে পারে । যা কিছু 
পাওয়া যাবে; তাই দেখানে সাজিয়ে রাখবে তারা? রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতের সঙ্গে । 

বিদ্যালয় মিউজিয়মে যদি অতি প্রাচীন বা ছুর্ণভ কিছু জিনিষ রাখা যায় তবে 
গৌরব বৃদ্ধি হবে মিউজিয়মটির | ছাত্রছাত্রীরা সে বিষয়ে চেষ্টা করবে। তাছাড়াও 

সমাজ--_-৪ 


শিক্ষাশবিচিত্র! 


নিজেদের রাড়ী থেকেও প্রাচীনকালেয বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহ করবে । এই সংগ্র" 
থাকবে বিভিন্ন. ধরথের পাথর "স্টাফ করা কীটপতঙ্গ, গাছপালার নয়ুনা, পাখী” 
পালক, ডাকটিকিট, বিভিন্ন দেশের পয়সা বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি, পুতুল, ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত উৎপাদন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ, ৯ 
সম্ভব হয় পুতুল তৈরী করে পোষাক পরিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন দেশের ঘরবাড়ীর যডেল 
ইত্যাদি। 

মিউজিয়মটি একটি সুন্দর এবং সুরক্ষিত ঘরে করতে হবে । আলো বা তাস 
যেন সে ঘরে প্রচুর লাগে। ঘরের মধ্যে জিনিষগুলে! রাখবার জন্য কিছু কীচে্কু 
আসবাবপত্র চাই । তার মধ্যে থাকলে সহজে যেষন দেখা যাবে, তেমনি যত 
থাকবে জিনিষগুলে! | সংগৃহীত ক্িনিষগুলোকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভার 
করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে পাথর থাকবে, সেখানে কেবল পাথরই থাকবে-ু 
আলমারীর যে তাকটি পাখীর পালকের জন্য নির্দিউ তাতে কেবল পাখীর পালক 
থাকবে । 

এর জন্যেও শিক্ষিক/শিক্ষিকারা ছাত্র ও ছাত্রীদের নিয়ে একটি সমিতি তৈরি 
করবেন। তাদের আবার ভাগ করবেন কয়েকটি দলে। বিভিন্ন দলের উপর 
দায়িত্ব থাকবে বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র সংগ্রহ করবার। শিক্ষক/শিক্ষিকার 
বিভিন্ন জিনিষের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবেন ছাত্রছাত্রীদের । কি ক'রে সেগুলে 
রক্ষা করতে হুবে; তাও বুঝিয়ে দেবেন । সম্ভব হ'লে ছাত্রছাত্রীদের যাদুঘর দেখি: 
আনবেন । এর ফলে তারা বুঝতে পারবে যাদুঘরের গুরুত্ব কতখানি । 

মাঝে মাঝে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে ছাত্রছাত্রীর! বেরিনে 
পড়বে বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করবে আকর্ষণীয় দ্রব্য 
বছরে একবার অন্ততঃ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাহৃঘর প্রদর্শপীর 
বাবস্থা থাকলে ভালে! হয় । শহরের বা গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে 
প্রদর্শনী দেখবার জন্য । তাতে তারা যেমন সে সব দেখে খুশী হবে ছাত্রছাত্রীরাঁতুঁ_ 
উৎসাহিত হবে তেমনি । সেই প্রদর্শনীর শেষে একটি অনুষ্ঠান ক'রে ছাত্রছাত্রীক্_ 
মিউজিয়ম সম্পর্কে আলোচন।» বিতর্ক ইত্যার্দি করবে । 

এইভাবেই ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে, পরিশ্রমে একটি সুন্দর মিউজির়ম গে 
উঠবে বিদ্যালয়ে । 







